তল তেল হ117ভ; 


বোভ্চিলের্িা কুক 





শ্রশ্থভালরত গ্ঞ্টাতনযা 
শশার ভাটা ভুটাট 
বিডির হু 


শ্ঃজ্স্য 


প্রকাশ ৯ কাতিক ১৩৫০ 
পুনর্ম, রুপ অগ্রহায়ণ ১৩৫ ১, ফান্ন ১৩৫৮ 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী, ৬।৩ ভ্বারকাঁনাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 


মুদ্রাকর শ্রীরঞ্জনকুমার দাস 
শনিরঞ্জন প্রেস, &৭ হন্ত্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩% 


হয়ঃ ৫২১৭ ৫ ১ ৫,৩৪২ 


এই পুস্তকের জন্ত তথ্যসংগ্রহে শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার 
রাক্স এম, এপ-সি, শ্রীধুক্ত ম্থকুমার বন্ছ বি. এস-সি 
(ডভারহাম), শ্রীযুক্ত অগদিজনাথ লাহিড়ী এম. এস-সি, 
এবং শ্রীধুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন এম, এল-সি নানারকমে 
সাহায্য করেছেন। এজন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আছি। 


-৬-৪ রাজশেখর বস্তু 


১। 
ছ। 
৩। 
৪ । 
€ | 
৬। 
প্‌ | 
৮ 


চে 


৯৩ । 


১২ । 
১৩ | 
১৪। 
১৫। 
১৬ । 
১ 
১৬৮1 
১৯। 
০ । 
১1 


্রকরণসূচী 
প্রকরণ 
ভূমিকা 
শিলার শ্রেণীতেম 
ভুসংস্থান 
খনিজেব অবস্থান 
জল 
মাটি 
সিপিক1, কোঅর্ট.স, বালি 
ব্যাসন্ট, গ্র্যানিউ, বেলেপাথব, মারবেল, ল্যাটিরাইট। 
জেট 
ফেন্ড স্পাব, কেওলিশ, স্টিষাটাইট 
চুনেপাথর, ম্যাপনিসাইট, জিপসম, ব্যারাইট 
অভ্র, আসৰেসটস, সিলিম্যানাইট, কায়ানাইট, 
পীযাষশইট, গাবনেট, কুরুবিন্দ 
বকসাইট, ক্রোমাইট, আযাপাটাইট 
ইলমেনাইট, মনীজাইট, জাঁবকণ, পিচে 
গম্ছক পাইরাইট 
স্ছন) সোহা গা, ক্ষার-লবণ, শোর 
ম্যাংগানিজ, নিকেল, কোবল্ট, টংস্টেন, মলিব্ভেনম 
লোহ। 
তামা, রাং, দক্ত।, সীসে 
সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনম 
পাথুরে কয়লা, পেট্রোলিয়ম 
রত 


চি */ এ 


১৯ 
১৩ 
৯৮ 


১৯ 


৩) 
৮৬ 
ত্৮ 


৩২ 
৩৬ 


৩৮ 


৪৭. 
৪€& 
৪৭ 
৫৯ 
০০ 
১৫, 
€৬ 





১। ভূমিকা 


11505:81 শব্দের মৌলিক অর্থ-_ যা 10109 বা! খনি থেকে পাওয়া যায়, 
কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে 'এর অর্থ-- শ্বতাবজাত অজৈব (100728010) বস্ত, 
যেমন মাটি বালি পাথর অভ্র সোনা হীরে ইত্যাদি। এই অর্থে 00)70991এর, 
প্রতিশব্ধ খনিজ । কাঠ হাড় জৈব (0:28010) বস্তু, ইট কাঁচ মাছুষের তৈরি, 
সেন্ড এসব বস্ত খনিজ নয়। যে বস্তু যূলত উদ্ভিজ্ঞ বা প্রাণিজ কিন্ত 
বনুকালবাপী প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় অত্যন্ত বদলে গেছে তাকেও খনিজ বল হয় । 
যেমন পাথুরে কয়লা, যার উৎপত্তি অতি প্রাচীন ধুগের গাছপাল! থেকে ; 
খড়ি (91:81)) এবং কয়েকপ্রকার চুনেপাথর (11008860136), যা জলজ প্রাণীর 
কষ্কাল থেকে উৎপন্ন হয়েছেঃ শালগ্রাম শিলা, যা একরকম অতিপ্রাচীন 
শাঁমুক-জাতীয় (81017020169 ) জীবের শিলীভূত পরিণাম । কেরোসিন 
পেট্রল প্রভৃতির মূল বস্ত্র পেড্রোলিয়মও খনিজ । ভুবিজ্ঞানীরা অন্থমান করেন 
এর উৎপত্তি জৈব পদার্থ থেকে, কিন্ত সেই আদি পদার্থ উদ্ভিদ কি প্রাণীর 
ঘা এখনও নিঃসনেহে স্থির হয় নি। 

'তৈল” শবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ--যাঁতিল থেকে পাওয়া যায়। কিন্ত 
প্রচলিত অর্থটি ব্যাপক, সরষের তেল, তাপিন, কেরোসিন সবই তৈল। 
ইবজ্ঞানিক ভাষায় নিজ" শবেরও একটু ব্যাপক অর্থ ধরতে হবে। খনিজ 
মাত্রই খনি থেকে খুঁড়ে বার করতে হয় এমন নয়। অনেক স্থানে ভূমির 
উপরেই খনিজ পাওয়। যায় । মাটি এবং জলও খনিজ ব'লে গণ্য হয়। 

1419] শবের আর একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে, যথ1-- 
স্বতাঁবাত অজৈব বস্ত যার রাঁসারনিক উপাদান ও গঠন ম্ুনিয়ত এবং 
'্অবস্থাবিশেষে যা কেলাসিত (€০:5868111590 ) হয়, অর্থাৎ স্ষটিকের বা 
ডিনির দানার যতন জ্যামিতিক আকার পায় | যেমন-_স্ফটিক 0:0০. ০:0৪581), 


২ ভারতের খনিজ 


অভ্র (00108), আকরিক মুন (10০1 9816) | ইংরেজী 10010678) শবের নকলে 
খনি শবের ছুই অর্থ করবার দরকার নেই । শেষোক্ত অর্থে 2017678]এর 
প্রতিশব 'মণিক'। মণিকের আলোচনা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। 

উপরে যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে তাতে বোঝা যাবে যে মণিক মাত্রই 
খনিজ, কিন্তু খপিজ মাই মণিক নয়। কলকাতার রাস্তা যে পাথর দিয়ে 
'বাধানো হয় তার নাম ব্যাসণ্ট বা ট্যাপ 0085816, 1510) । এই পাথর খনিজ, 
কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তর মিশ্রণে উৎপন্ন সেজভ। মণিক নয়। 

খনিজবস্ত অসংখ্যগ্রকার। ভারতেও অশেক রকম পাওয়া যায়, তার মধ্যে 
যেগুলি কাজে লাগে কেবল সেইগুলিই আমাদের আলোচ্য। এই পুঞ্ভকে 
খনিজের প্রাকৃতিক খধিবরণের সঙ্গে তার প্রয়োগ এবং তজ্জাত অন্তান্য পদার্থ 
সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা হয়েছে । সেকালে এদেশে যত রকম খনিজের প্রয়োগ 
জানা ছিল তার তুলনায় এখন বিজ্ঞানের রসাস্কেরে ফলে অনেক বেশী রকম 
খনিজ কাজে লাগানো হচ্ছে। অনেক খনিজের দেশী নাম পর্যস্ত নেই। 
কতকগুলির স্থানীয়.নাম থাকলেও তা বনুপ্রচলিত নয়। সেজন্ত অধিকাংশ 
খনিজের ইংরেজী বা ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক নামই বাংলায় চালাতে হবে। 

ইংরেজী ১৯৩৮ সালে ভারতে যত খনিজ তোলা হয়েছিল তার মোট মূল্য 
৩৪ কোটি টাকার উপর। অনেক খনিজ কীচা মাল হিসাবেই বিদেশে চালান 
যায়। ভারতবাসীর স্বত্ববোধ তীক্ষু নয়, দ্বত্বরক্ষার সামর্থ্যও কম, সেজন্ 
অনেক আকরের ইজার! বিদেশীর হাতে গেছে। এদেশের লোকে ধান পাট 
সরষে গম আক কাপাস প্রভৃতি বোঝে, পাথুরে কয়লাও কিছু বোঝে, কিন্ত 
বৰস্মইট ম্যাংগানিজ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের কোনও জ্ঞান নেই, ধনী 
ভূশ্বামীরও বিশেষ কৌতুহল নেই। বারা ভূথিগ্তায় শিক্ষিত তারাও 
অবস্থাগতিকে নিষ্রিয় জরা মাত্র হয়ে আছেন। যদি বিষয়বুদ্ধি, অর্থবল, এবং 
খশিকর্মে ও থনিজতত্ত্বে অভিজ্ঞতার সমবায় ঘটে তবেই খনিজের সত্প্রয়োগ 
হ'তে পারে। এই সমবায় এদেশে এখনও ছুর্ঘট, তথাপি আশার কথা এই 


শিলার শ্রেণীতেদ ৩. 


বে, দেশের শিক্ষিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের দৃষ্টি ক্রমশ এদিকে পড়ছে এবং তার 
ফলে কয়েক স্থানে দেশী খনিজ থেকে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন হয়েছে। 
কৃষি মান্গষের আয়ত, সেজন্ত শন্তাপি প্রচুর খরচ করলেও পুনকৎ্পাদনের 
উপায় আছে, কিন্তু খনিজদ্রব্যের কণামান্র সৃষ্টির ক্ষমতা কারও নেই। 
সভ্যতাভিমানী জাতিরা অপব্যয়ী ধনিসস্তানের মতল জগতের খনিজসম্পদ 
এত দিন বেপরোয়া খরচ করেছে, ফুরিয়ে গেলে কি হবে তা ভাবে নি। বিগত 
এবং বর্তমানে বুদ্ধে লোহা তাঁম। নিকেল রাং কয়লা! পেড্রোলিয়ম প্রভৃতির যে 
অপচয় হয়েছে এবং হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্ত কতকগুলি খনিজের 
তাগ্ডার অতি বিপুল, হয়তো মানবজাতির আযুদ্ধালের মধ্যে নিঃশেব হবে না, 
কিন্ত অনেক খনিজ অল্পই পাওয়া যায়। এর মধ্যেই আমেরিকায় তৈলাভাবের 
আশঙ্কা! দেখ! দিয়েছে, অনেক দেশের বড় বড় কয়লার খনি রিক্ত হয়ে পড়েছে 
পাশ্চাত্য দেশের দূরদর্শী বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন-- সময় থাকতে সতর্ক হও, 
অপচয় বন্ধ কর, যথাসম্ভব হুর্লভ বস্তর পবিবর্তে স্বলভ বস্ত দিয়ে কাজ চালাও। 
এদ্দেশে যেসব আকর আছে তার উপর দেশবাসীর কতৃত্ব অতি অল্প, তথাপি 
এখনই জননাধারণের অবহিত হওয়] কর্তব্য । এদেশের গ্রাতি যাদের মমতা বোধ 
নেই তারা আকরের অধিক!র পেয়ে ভুবিষ্যুৎ ভেবে সংযমী হবে না, তাদের 
স্বার্থ তাড়াতাড়ি যত পারে আদায় ক'রে নেওয়।। সুতরাং ভারতবাসীর নিজ 
সম্পত্তির অবস্থান আর পরিমাণ সত্বর বুঝে নিতে হবে, এবং যত দিন স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠা না হয় তত দিন লু্নে আর অপব্যয়ে যথাসাধ্য বাধা দিতে হবে। 


২। শিলার শ্রেণীভেদ 
ইংরেজী ভূবিষ্ঠা-বিষয়ক গ্রন্থে :০০% শব্খটি প্রসারিত অর্ধে চলে। বাংলায় 
তার প্রতিশব্ধ ধর! হয়েছে-_ 'শিলা” । শিল।র অর্থ গুধু পাথর নয়, প্রা্কীতিক 
ক্রিয়ায় উৎপন্ন পুজীভূত থনিজপদার্থ মাজ্মহ শিলা, যেমন পাথর, কয়লার স্তর” 
বালি পলিমাটি ৰা কাদার স্তর । 


গু ভারতের খনিজ 


অনেক শিলা অত্যন্ত প্রাচীন-_ বহু কোটি বৎসর পূর্বে উৎপন্ন। পৃথিবী 
যখন হুর্য থেকে ছিটকে এসে স্বতন্ত্র হয় তখন তার দেহ তরল বা বায়ব ছিল, 
'তার পর ক্রমশ তাপ কমে যাওয়ায় উপরের অংশ কঠিন হয়। বিজ্ঞানীরা 
অনুমান করেন, তৃপৃষ্ঠের উপর থেকে নীচে প্রায় ৫০ মাইল পর্যস্ত বিবিধ নৃতল 
ও পুরাতন শিলায় গঠিত। তার নীচে যা আছে তা অতি তপ্ত, কিন্তু শক্ত কি 
অরম তা স্থির হয় নি। এই আত্যস্তুরিক পদার্থ খুব ভারী, সম্ভবত লোহা 
নিকেল প্রভৃতি ধাতৃতে গঠিত। ভূমির যত নীচে নামা যায় ততই তাপ 
বাড়ে। আগ্নেয়গিরি ও উঞ্চপ্রশ্রবণ এই অস্তস্তাপের লক্ষণ। ভূপৃষ্ঠের অনেক 
শিলা ক্রমশ বাতাস বৃষ্টি জলপ্রবাহ তুষার প্রভৃতির গুভাবে বিশ্লিষ্ট ও পরিবতিত 
হয়ে গেছে, তার পর আবার কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবে উলটপালটের ফলে 
নীচে নেমে গিয়ে প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের প্রভাবে অন্ত আকার পেয়েছে । শুধু 
একরকম শিল। থেকে অন্ঠরকম শিল। উৎপন্ন হয়েছে এমন নয়, বিবিধ উদ্ভিদ 
প্রাণিকঙ্কাল প্রভৃতি জৈব বস্তও শিলায় পরিণত হয়েছে, যেমন পাঁথুবে কয়লা, 
খড়ি। এইসব পরিবর্তন বহু কোটি বৎসরে ক্রমে ক্রমে হয়েছে । আবার 
নেক শিল1 অত প্রাচীন নয়, অনেকের বয়স কয়েক সহশ্র বা কয়েক শত ব! 
কয়েক বৎসর মাত্র, যেমন নদীর পকল্কিমাটির স্তর । 

উৎপত্তি অগ্থসারে শিল। মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ কর হয়।-_ 
(১) আগ্নের় শিলা (1270900৪ 70013), যা উত্তপ্ত তরল অবস্থা! থেকে ঠাণ্ডা হয়ে 
জমে কঠিন হয়েছে যেমন গ্র্যানিট, ব্যাসণ্ট। (২) পাললিক শিলা (89017606%0 
৪0০), য| চূর্ণ বস্ত মিশ্রিত বা ঘোল! জল থেকে থিতিয়ে স্তরাকারে জম] হয় 
এবং অনেক স্থলে অন্য বস্তর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে শক্ত হয়ে যায়, যেমন বালির স্তর 
থেকে উৎপন্ন বেলেপাথর (৪6%00860126), রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রাণিবিশেষের 
কঙ্কালরাশি থেকে উৎপন্ন টুনেপাথর (11595860106), কাদার স্তর থেকে উৎপন্ন 
শেল (5৪11819)। (৩) রূপান্তরিত শিলা (10996810070010 £০০% ), যা 
মূলত পাললিক ব! আগ্মেন্স, কিন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাপ ও চাপের প্রভাবে 


ভূসংস্থান ৫ 


পরিবর্তিত হয়েছে, ধেমন চুনেপাথর থেকে উৎপন্ন মারবেল, শেল থেকে উৎপন্ন 
স্লেট। আগ্নেয় শিলা যখন তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে কঠিন হয় তখন তার 
অনেক উপাদান কেলাসিত হয়, অর্থাৎ যিছরি বা। চিনির মতন দান! বাধে। 
যদি তরল শিলা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে জমে তবে দান! ছোট হয়, যদি ধীরে ধীরে 
জমে তবে দানা বড হয়। পাললিক শিলা উৎপত্তির সময় জলের সমান্তরাল 
ভাবে স্তরে স্তরে বিস্তস্ত হয়, কিন্ত পরে ভূমির উত্থান-পতনের জন্ত অনেক স্থলে 
স্তর বেঁকে যায়, ভাঁজ হয়, অথবা ভেঙে যায়। আগ্রের় শিলা পালকের 
মতন স্তরিত হয় না। বূপাণ্তরিত শিলায় অনেক গুলে পূর্বের পাললিক স্তর 
বজ্জায় থাকে এবং উত্তাপে গ'লে যাওয়ার ফলে অবস্থাবিশেষে কেলাসিত হয় । 
পাললিক শিলায় কেলাস উৎপন্ন হয় ন|। 


৩। ভূসংস্থান 


কোথায় কোন্‌ অবস্থা কিরকম খনিজ পাওয়! যার তার বিবরণের আগে 
ভারতবর্ষের ভূমির উৎপত্তি, প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার । 
ংক্ষেপে তার আলোচন! করছি ' 
ভারতের উত্তর অংশের নাম আর্ধাবর্ত, দক্ষিণ অংশের নাম দক্ষিণাপথ 
(139০০87.)। এই বিভাগ প্রাচীন কাল থেকে প্রসিদ্ধ আছে এবং এই ছুই 
অংশ্রে প্রাকৃতিক প্রভেদও স্ৃম্পষ্ট। 
মঞ্চুসংহুতায একটি শ্লোকে আর্ধাবর্ভের উত্তম বি“রণ দেওয়া আছে-- 
আসমুদ্রাণ্ত, বৈ পূর্ব[দাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাং। 
ছিমবদ্ধিন্ধয়োরধ্যমার্যাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
অর্থাৎ পূর্বসমুত্ত্র থেকে পশ্চিমসমুদ্র পর্যস্ত এবং হিমবান্‌ ও বিদ্ধ্য পরবতদ্বয়ের 
মধ্যবর্তী স্থানকে আর্ধীবর্ত বলা হয়। ভারতের উত্তরবদ্ঘশ হিম! 1য় গিরিশ্রেণীর 
শাখা পুর্বে আসামের প্রান্ত দিয়ে নেমে আরাকানের কাছে বঙ্গোপসাগরে 
ঠেকেছে, এবং পশ্চিমে আফগানিস্বান বেলুচিস্থানের প্রান্ত ছ্িয়ে নেমে করাচির 


৬ ভারতের খনিজ 


উত্তরে আরবসাগরে পৌছেছে। কালিদাসও হিমালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন-_ 
'পূর্বাপরৌ তোর়নিধী বগাঙ্থ স্থিত:-_ পূর্ব ও পশ্চিম সমুন্্রে অবগাহন ক'রে 
আছে। হিমালয় একটিমাত্র শ্রেণী নয়, সাতনর হারের মতন তিব্বত থেকে 
উত্তরাখণ্ড পর্যন্ত পরে পরে বিস্স্ত কতকগুলি শ্রেণীর সমষ্টি। শিবালিক গিরি- 
শ্রেণী-__ যার পাদদেশে হরিদ্বার__ হিমালয়ের সর্বদক্ষিণ অংশ। আধুনিক 
' ভূবিগ্ভায় হিমালয়প্রদ্দেশকে আর্ধাবর্তের স্মভূমি থেকে পুথক্‌ ধরা হয়। 

আর্ধাবর্তের দক্ষিণসীনার গিরিশ্রেণী হিমালয়ের মতন একটানা নয়। এই 
সীমায় বিশ্ধ্যগিরিশ্রেণীই প্রধান, তা ছাড়া বিন্ষেরই অংশম্বরপ আরও অনেক 
পর্বত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, যেমন যিজাপুর গয়া মাঁনভূম সিংহভূম ছোটনাগপুর 
সাওতাল-পরগন! বাকুড! প্রভৃতি অঞ্চলের পাহাড়। প্রাকৃতিক লক্ষণ অনুসারে 
দক্ষিণ-যুক্তপ্রদেশ, দক্ষিণ-বিহার এবং পশ্চিম-বঙ্গের পাবত অঞ্চল দক্ষিণাপথের 
অস্তগত, কিন্তু পবৰতবজিত সমতল ব্ন আর্ষাবর্তেব অংশ । 

ঘক্ষিণাপথ ঝ্রিভুজাকার। উত্তরে বিন্ধ্য এবং অন্ঠান্ত বিক্ষিপ্ত পর্বত, বিদ্ধ্যের 
কিছু নীচে প্রায় সমান্তরাল সাতপুব! গিরিশ্রেণা। পুৰ পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় 
সমুদ্র । পুর্বপ্রান্তে পূর্ঘঘাট পবতমালা, তার মাঝে মাঝে ফীক। এই বিচ্ছিন্ন 
পর্বতখালর প্রাচীন নাম মভেন্ত্র। পশ্চিম প্রান্তে প্রায় একটাঁন। পশ্চিমঘাট 
পর্বত ব! সহ্যান্ি। দক্ষিণে এই ছুই ঘাটপর্বত মিশে নীলগিরি নাম পেয়েছে। 
দক্ষিণাপথ মোটের উপর আর্ধাবঙ্ডের সমভূমির চেষে উচু এবং তাতে অনেক 
পাহাড আর মালভূমি ছড়িয়ে আছে। 

ভূবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করেছেন যে অতি পুরাকালে হিমালয়ের 
চিহ্নমাত্র ছিল না, আধাবর্ত, তিব্বত, বর্মী এবং চীনের একটি বৃহৎ অংশ এক 
বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল। এই সমুদ্র--যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে টেখিস 
(1156058 )-_ পশ্চিমেও অনেক দূর বিস্তৃত ছিল, এবং এখনকার ভূমধ্যসাগর 
এরই একট! ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু বিদ্ধ্যপবত তথনও বর্তমান ছিল, এবং দক্ষিণ 
ভারত, আরবসাগর, আক্রিকা» মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মায় অস্ট্রেলিয়া সমস্ত মিলে 


স্থান দ 


এক মহাদেশ ছিল, যার নাম গঞণ্ডোআনাল্যাণ্ড (30220115180 )। 
কালক্রমে এই মহার্দেশের অনেক অংশ সাগরে নিমগ্ন হওয়ায় দক্ষিণ ভারত 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার পর সাইবিরিয়া ও দক্ষিণ ভারতের ভূমি অতি ধীরে 
ধীরে পরস্পরের দিকে এঁগয়ে আসে এবং তার ফলে মধ্যবর্তা টেথিস-সমুদ্ধের 
গর্ভ ঠেলে ওঠায় বিশাল হিমালয় পর্বতমালা এবং তিব্বতের উচ্চ মালভূমি 
উদ্ভূত হয়েছে। একটা মাছুরের উপরে কিছু তফাত করে ছুখান! তারী 
বই রেখে যদি দুর্দিক থেকে ঠেলা হয় তবে মাঝের মাছুরের অংশটি ছুমড়ে 
উচু হয়ে উঠবে। ঠিমালয়ের উদ্ভব অনেকটা এইরকমে হয়েছে। 

সপ্তম শতকের কাছাকাছি নর্মদাব দক্ষিণ দেশে গোও জাতির রাজ্য ছিল। 
এই দেশের প্রাচীন নাম গপ্ডোআনা। এখানকার ভূমিতে কতকগুলি বিশেষ- 
প্রকার স্তর দেখ যায়, তাদের বল! হয়--গণ্ডোআনা পর্যায় (8586610)। এই 
স্তরবিস্তাস এবং তার অন্তনিছিত প্রাচীন জীবাশ্ম (08811) অন্থাত্রও দেখা গেছে 
এবং এই সাদৃশ্ত থেকেই পুরাকালীন গণ্ডোআনাল্যাণ্ডের বিস্তার অঙ্গমিত 
হয়েছে। 

ভূপৃষ্ঠের বিপর্যয় বারে বাবে হয়েছে এবং তার ফলে জল স্কুল পর্বত উচ্চভূমি 
নিয্ভূমি জঙ্গল পাথর পলিমাটি প্রভৃতির উলটপালট ঘটেছে। হিমালয়ের 
উদ্ভব কবে হয়েছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতের! একমত নন। অনেকের মতে & কোটি 
বৎসর পূর্বে হিমালয় টেখিস-সাগরতলে বিলীন ছিল। কেউ কেউ বলেন ৫০ 
হাজার বৎসর পূর্বে হিমালয় ছিল বটে, কিন্তু আর্ধাবর্ত তখনও সাগরগর্ভে | 
হিমালয়ের পাদভূ'মি এখনও শ্বস্থিত নয়, তার লক্ষণ মাঝে মাঝে ভূমিকম্প। 

হিমালয়ের উত্থানের সময় পৃথিবীতে সম্ভবত মাচ্ছষের অস্তিত্থ ছিল না । কিন্তু 
মাুষ-আবির্ভাবের পরেও তৃপৃষ্টের বিপর্ধয় অনেক বার হয়েছে । পুরাণে এবং 
বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের উল্লেখ আছে তার মুল শুধুই কল্পন] নয়। প্রাচীন 
মুগের মানুষ হয়তে। সমুদ্রতল থেকে ভূমির বা পর্বতের উদ্দগম স্বচক্ষে দেখেছে। 
তার অস্পষ্ট স্বৃতি কিংবদস্ত্রীতে রক্ষিত থাক! বিচিন্ত্র নয়। পুরাণে বে 
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যহাবরাহ-সমুখানের কথ! আছে তার মূলেও এইরকম অতিপ্রাচীন কিংবমস্তী 
থাকতে পারে । খনিজপ্রসঙ্গে পুরাণকথ! অবান্তর, কিন্তু বিষয়টি কৌতুছলজনক, 
সেজন্য বিষুপুরাণ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি। 
জগৎ একার্ণৰ হ'লে নারায়ণাত্বক প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধার কামন! 
করলেন এবং বরাহ্রূপে জলমধ্যে প্রবি্ট হলেন। খন পৃথিবী তার অনেক 
স্কব করলেন। তাঁর পর-- 
এবং সংয়মানস্ত পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ। 
সামস্বরধবনিঃ শ্রীমান্‌ জগর্জ পরিধর্থরম্‌ ॥ 

ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংট্রয়। 

মহ্থাবরাহঃ স্ফুটপন্মলোচনহ | 

রসাতলাছুৎপলপ্ব্রসন্নিভঃ 

সমুখিতো৷ নীল ইবাচলে। মহা ন্‌ ॥ 

উত্তি্ত1 তেন মুখানিলাহ্তং 

তৎসংগ্লবাসে! জনলো কলংশ্রয়ান্‌। 

প্রচ্ষীলয়াম!স হি তান্‌ মহাছ্যুতীন্‌ 

সনন্দনাদীনপৰ্লযান্‌ মুনীন্‌ ॥ 

প্রয়ান্তি তোগ্লানি ক্ষুরাগ্রবিক্ষতে 

রমা তলেহধঃ কৃতশব্দসন্ততি। 

শ্বাসানিলাতস্তাঃ পরত : প্রয়ান্তি 

সিদ্ধ! জনে যে নিয়তং বসন্তি ॥ 

উত্তিষ্ঠতন্তস্য জলার্রকুক্ষে- 

মহাবয়াহ্স্য মহীং বিধার্ধ | 

বিধুন্বতে। বেদ্য়ং শরীর 

রোমাস্তরস্থা মুনয়ে। ভূষপ্তি ॥ 

পঞ্চানন তর্করত্ব কৃত অন্নবাদ ।-_ পুথিবীকরৃঁক এইরূপে সংস্ত,়মান, সামস্বর- 

ধবনি স্ট্রীমান্‌ ধরণীধর পরিঘর্থর শবে গর্জন করিয়া! উঠিলেদ। তদনস্তর উৎপল- 
পত্রসন্নিত প্রফুল্লপল্পলোচন মছাবরাছ নিজ দস্তদ্ধারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ করিয়! 


ভূসংস্ান ৯ 


রসাতল হইতে মহান্‌ নীলাচলের ন্তায় উিত হইলেন । উঠিবার সময় সেই 
সংপ্লববারি তাছার মুখনিঃহ্াত বায়ুদ্ধীরা আহত হইয়া জনলোকস্থিত সনদ্দনাদি 
বিগতপাপ মুনিসকলকে প্রক্ষালিত করিল। জলরাশি অধোন্দিকে ক্ষুরা গ্রবিক্ষত 
রসাতলে প্রবেশ করিল এবং জনলোকে যেসকল্‌ সিদ্ধ বাস করেন তাহারা 
তাহার শ্বাসবায়ুর বেগে ক্ষিপ্ত হইয়। বিচলিত হুইলেন। মহ্ীকে ধারণ করিয়। 
উত্তিষ্ঠমান জলাড্র কুক্ষি কম্পিতকায় সেই মহাবরাছের রোমে আচ্ছাদিত হইয়া 
মুনিগণ তাহার বেদময় শরীরে আশ্রয় করিয়াছিলেন । 


পার্বত প্রর্দেশ থেকে নির্থীত হয়ে নদী যখন নীচে নামে তখন তার শ্রোতের 
বেগে বিশ্লিষ্ট ও ক্ষয়িত পাথরের ছড়ি বালি আর মাটি সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং 
ক্রমশ থিতির়ে পড়ে, তার ফলে নদীধোত প্রদেশ কালক্রমে উঁচু হয়। আর্ধাৰতের 
সমতলের উত্থান এইরকমে হয়েছে । হিমালয় নিজের গা্র ক্ষয় করে উপার্দান 
যুগিয়েছে এবং হিমালয়দুহিতা সিন্ধু গজ1 যমুন! ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী সেই 
উপাদান বয়ে এনে আধাবর্তে বিছিয়ে সমভূমি তৈরি করেছে । এই শ্তরবিন্তাস 
নদীর সমগ্র পথে হয়েছে । গঙ্গা আর ব্রঙ্ধপুত্রের মিলিত প্রবাহ উত্তরপূর্থ 
তারতে ছটার মতন শতধারায় বিশ্থত হয়ে পলিমাটি ঢেলে পূর্বসাগরের 
কতকট। ভরাট ক'বে উর্বর বঙ্গভূমি সৃষ্টি করেছে। 

উত্তর ভারত যখন জলময়, দক্ষিণ ভারত তখনও উচ্চতুমি। হিমালয় আর 
বিদ্ধ্য প্রভৃতি পর্বত একেবারে ভিন্নজাতীয়। সমুদ্রতল তাজ হয়ে ঠেলে ওঠায় 
হিমালয় উদ্ভূত হয়েছে। এরকম পর্বতকে বলা হয় “বলিত পর্বত” (101৫ 
70001068170) | বিশ্ক্য প্রভৃতি অধিকাংশ দাঁক্ষিণাত্য পরত অতিগপ্রাচীন পাষাণমন়্ 
মালভূষির অংশ, বাত্য। বৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাবে ক্ষয় পেয়ে বর্তমান আকার 
পেয়েছে। এদের বল! হয় “শিষ্ট পর্বত” (51105 25001068170), অর্থাৎ ক্ষয়ের 
পর যা অবশিষ্ট জাছে। আরাবলি বলিত পর্বত, কিন্তু হিমালয়ের চেয়ে 
প্রাচীন। আমাদের দৃষ্টিতে বিষ্ধ্য একটা মাঝারি পর্বতশ্রেণী আর হিমালয় 
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নগাধিরা্ধ । মহাকালের গণনায় বিন্ধ্য বনিয়াদী বুদ্ধ আর হিমালয় অর্বাচীন 
ভূইফোড়। 
হিমালয় যে সাগরতল থেকে উঠেছে তার একটি প্রমাণ তার শিলাদেহের 
উপাদান। এই শিলা বহু স্থলে মারবেল-জাতীয়-- সাগরতলে স্তরীভূত প্রাণি- 
কষ্কালজাত চুনেপাথরের পরিবতিত রূপ। কয়েক জাতীয় সামুক্তিক প্রাণীর 
শিলীতৃত নিদর্শনও পাওয়া যায় । আর্ধাবর্তে আগ্নেয় শিল! কম দেখা যায়, 
বেশীর ভাগই পাললিক বা তা থেকে রূপান্তরিত। কিন্তু দক্ষিণাপথের 
অধিকাংশ শিলা আগ্নেয় বা তার রূপাস্তর-_ প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল স্থান ব্যাসল্ট 
নামক আগ্নের় শিলায় আচ্ছন্ন, তাঁর বেধ বা গভীরতা ছু-তিন হাজার ফুট। 
এই বিশাল শিলারাশি অতি পুরাকালে বার বার অগ্ন্যৎপাতে নির্গত গলিত 
লাভা থেকে উৎপন্ন । 
যে প্রদেশ শুধু পলিমাটিতে গঠিত এবং প্রাচীন নয় সেখানে বেশীরকম 
খনিজ পাওয়া যায় না। এই কারণে নিয়্বঙ্গের এবং তত্তলা অন্য প্রদেশের 
খনিজসম্পদ প্রায় নগণ্য । 
রাজপুভানার পশ্চিমাংশে আরাবলি পবত থেকে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় ৪০ 
হাজার বর্গমাইল স্বান বালুকাময়, তারই মধ্যে থর ([09:) মরুভূমি । এই 
বিস্তৃত ভূভাগ গভীর বালির স্তরে ঢাকা, সেই বালি প্রধানত আরবসাগরের 
সৈকত থেকে বাতাসে উড়ে এসে ক্রমে ক্রমে জম! হয়েছে। এর দক্ষিণপশ্চিমে 
রান (900 ০6 006০) নামক কচ্ছপ্রর্দেশের লবণময় শুক্ষপ্রায় অগভীর 
জলাভূমি । 
পঞ্জাব প্রদ্দেশের উত্তরপশ্চিমে লৰণপর্বত ( 9516 78789 ) নামে একটি 
অন্ুচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে, তার অনেক অংশ লবণময় স্তরে গঠিত। এই লবণের 
উৎপত্তি কোনও প্রাচীন সমুদ্রের অংশ থেকে, যা কালক্রমে শুখিয়ে গেছে এবং 
ঠেলে উঠেছে। 
ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিশেষত যুক্তপ্রদেশে ক্ষার এবং বিৰিধ লবপময় 


খণিজের অবস্থান ৯১ 


উবর ভূমি আছে। এই ক্ষারশ্লবপকে «রেহছ* বলা হয়। এর উৎপত্তি 
সম্বন্ধে অস্থমান করা হয় যে নিকটবর্তী নদীর জল ভূমিতে" শোবিত হুর এবং 
সেই জলের জ্রবীভূত উপাদানের সঙ্গে ভূনিয়স্থ অন্তান্ঠ উপাদানের রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার ফলে ক্ষার-লবণ উৎপন্ন হয়ে গুথিয়ে মাঁটির উপর ফুটে ওঠে। বিবার 
ও অন্টান্ত কয়েকট প্রদেশে মা থেকে যে শোর! পাওয়া যায় তারও উৎপত্তি 
কতকট! এইপ্রকার, কিন্তু তার উপার্দান জৈব । 


৪1 খনিজের অবস্থান 


মাচ্ছষের প্রয়োজনীয় খনিজ যেখান থেকে তোলা হয় তারহ নাম খনি বা 
আকর। খনি ভূমির উপরেও থাকতে পারে, অনেক নীচেও থাকতে পারে। 
গলিত শিল! যখন তৃগর্ভে ধীরে ধীরে শীতল হয় তখন অবস্থাবিশেষে তার, 
কতকগুলি উপাদান দান! বেধে পুথক্‌ হয়ে মুল শিলার মধ্যে ঘিশেষ থনিজের 
শির! (81 ) রূপে বিস্তস্ত হয়। উপরের এবং আশেপাশের পাথর কেটে 
এইরকম খনিজ উদ্ধার করতে হয়। মাইসোরে কোলার-ম্বর্ণথনি স্থানে স্থানে 
৫ হাজার ফুট গভীর। অনেক স্থানে ভূপৃষ্ঠের উলটপালটের ফলে বহুনিয়স্থ 
খনিজ অপেক্ষাকৃত উপরে উঠে এসেছে, সেজন্। সহজেই তার লাগাল পাওয়া 
যায়। সিংহভূম ও ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলে পাহাডের গা থেকেই হিমাটাইট বা. 
লোহাপাথর কেটে নেওয়! হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূল শিলারাশি 
প্রাকৃতিক কারণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তখন তার অস্তবর্তা খনিজ বৃষ্টি বা নদীর 
জলে বাছিত হয়ে নিয়ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। সোনার কণা, চুনি, মনাজাইট 
প্রভৃতি এই অবস্থায় কয়েক স্থানে পাঁওয়া যায়। 

ভারতবর্ষে যত খনিজ পাওয়! যায় তার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বিহার 
প্রদেশে সংগৃহীত হয়। খনিজসম্পর্দে বিহার অগ্রগণা। তার পরেই মান্রাজ 
প্রদেশ, মাইসোর ও ব্রিবাঞ্ছুরের স্বান। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়। যায়। বজদেশ রানীগঞ্জের কয়লার জন্ত এবং আসাম 

২ 
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পেট্রোলিয়মের জন্ত খ্যাত। তারতের বিশাল ভূমিতে কোথায় কি আছে 
তার নিঃশেব সম্ধান এখনও হয় নি। 

ভারতবর্ষে হিমাটাইট বা লোহাপাথরের ভাগ্ার অতি বিপুল, অন্ত কোনও 
দেশে এত নেই । অত্র, মনাজাইট এবং ইলমেনাইট অঙ্বন্ধেও এদেশ শীর্ষস্থানীয় । 
ম্যাংগানিজ সম্ন্ধে ভারতের একমাজ্র সমকক্ষ রাশিয়া । এদেশে বকসাইট 
যা পাওরা যায় তা থেকে প্রচুর আালিউমিনিয়ম ধাতু হতে পারে। কয়ল৷ 
খুব বেশী নেই, পেড্রোলিয়ম অতি অল্প। কতকগুলি অতি 'যোজনীয় 
পদার্থের অভাব আছে, যথ। গন্ধক, রাঁং পারদ, নিকেল। মলিব্ডেনম অতি 
কম পাওয়া যায়। দপ্ত। সাসেও কম, কিন্তু আরও পাবার সম্ভাবনা আছে। 
তামা আছে, কিন্ত আরও দরকার । সোনার পবিমাঁণ অল্প নয়, কিন্তু ক্ুপো 
থুব কম। সিশেণ্ট, কাঁচ, এবং চীনেমাটির জিনিস তৈরির উপাদান প্রচুর 
আছে । ছুন যথেষ্ট পাওয়া খেতে পারে, অভাব যা দেখা যায় তা প্রকৃতির 
কার্পণ্যজনিত নয় । টি 

কোন্‌ প্রদেশে কি কি খনিজ পাওয়া যাওয়া যায় তার একটি তালিকা 
পরপৃষ্ঠায় দেওষা! হ'ল, এতে শুধু প্রধান প্রধান খনিজের উল্লেখ আছে। 
বেলুচিস্থান ভারতের প্রাকৃতিক সীমার বাইরে হ'লেও ভারতীয় রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত, সেজন্ত। তালিকায় দেওয়া হয়েছে । বমা ও স্িংহল ভারতের বহিভূতি,' 
সেজন্ত বাদ দেওয়! হয়েছে, কিন্ত থনিজের বিবরণে প্রসঙ্গত এই ছুই স্থানের 
কিছু কিছু উল্লেথ আছে। 

সোনা মৌলিক অবস্থায় অর্থাৎ ধাতুরূপেই পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রায় 
কিছু রুপে! এবং কদাচিৎ অল্প প্্যাটিনম মিশ্রত থাকে। তামাও ধাতুরূপে 
পাওয়া যায়, কিন্তু অতি বিরল। এদেশে আর সব ধাতুই অন্তান্ত পদার্থের 
সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে অর্থাৎ যৌগিক অবস্থায় পাওয়। যায়। যেপব 
খনিজ প্রধানত ধাতু-নিফাঁশনের জন্যই সংগৃহীত হয়, তালিকায় এবং পরবতী 
বিবরণের শীর্ষে তাদ্দের নাম ন! দিয়ে ধাতুর নামই দেওয়া হয়েছে। 
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৫1 জল 


যতরকম খনিজ আছে তার মধ্যে জল মাছুষের সবচেয়ে দূরকা রী, স্েন্ত 
প্রথমেই আলোঁচ্য। জলের বিশাল ভাঙার সমুজ্ন, তা ছাড়া নদী হদ প্রভৃতিও 
আছে। হৃর্যতাপে বাশ্পীভূত হয়ে জল বায়তে মিশে যায়, উপরে উঠে ঠা! 
হয়ে মেঘে পরিণত হয়, আবার বৃট্টিরূপে নীচে ফিরে আসে। জলবাশ্পের কতক 
অংশ হিমালয়শিখরে বরফ হয়ে জমে, এবং শ্রীক্মে সেই বরফ গ'লে সিন্ধু গ। 
রুমুনা ব্রহ্ষপুত্র প্রভৃতির খাতে প্রবাহিত হয়। অনেক নদী উপনদীর উৎপত্তি 
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শুধু বৃষ্টির জল থেকে, যেমন শোণ নর্মদ] গোদাবরী কাবেরী প্রভৃতি । বৃষ্টির এবং 
নদীবাহিত জলের কতকট! মাটিতে শোবিত হয়, কতকটা সমুক্রে চলে যায়। 

সমুদ্রজলে শতকর৷ প্রায় ৩২ ভাগ নানাজাতীয় লবণ আছে, তার মধ্যে 
সোভিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ সাধারণ ম্ুনই বেশী। তার চেয়ে অনেক কম 
আছে ম্যাগনিশিয়ম পোটাসিয়ম ও ক্যালসিয়ম যুক্ত লবণ ( ক্লোরাইড, 
সালফেট ), আরও কম ক্যালসিয়ম কার্বনেট, লেশমাত্র ব্রোমাইড আয়োডাইড, 
এবং লেশেব চেয়েও কম ফসফেট সিলিকা! তামা সোন1 রূপো। সমুদ্রজল 
থেকে ছ্ছন তৈরি অতি প্রাচীন শিল্প । অনেক দেশে ম্যাগনিশিয়ম ক্লোরাইডও 
উদ্ধার কর! হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় ব্রোমিন বার করা হচ্ছে, কিন্তু সোন্া* 
রূপো! উদ্ধারের খরচ পোঁধায় নি। নদী হুদ প্রভৃতির জলও বিশুদ্ধ নয়। 
বিজ্ঞানীর] অন্কুমান করেন যে পুরাকালে সমুদ্রের জলে এত লবণ ছিল না, 
ভূপৃষ্ঠস্থ শিলারাশির দ্রবণীয় অংশ বুষ্টি আর নদীর জলে মিশে *সমুন্রে এসে 
বিবিধ লবণরূপে কোটি কোটি বৎসরে সঞ্চিত হয়েছে। 

জল যখন বাস্পাকারে ওঠে তথন তার লবণাদি নীচে পড়ে থাকে । বকষঞ্পে 
পাতিত জল (218/11160 ₹09: ) যেমন বিশুদ্ধ, বুষ্টির জলও সেইরকম, কিন্তু 
পড়বার সময় বাতাসের ধুলো তার সঙ্গে মেশে। মধ্যবর্ষায় ধোয়। বাতাসে ধুলো! 
খুব কম, সেজন্ত তখনকার বৃষ্টির জল আরও নিমল। বায়ুমণ্ডলে কিঞ্চিৎ অলারা্নঃ 
বা কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, বুষ্টির জলে তার কতকটা মিশে যাঁয়। পরিমাণ 
কম হ'লেও তৃপৃষ্টস্থ বিবিধ খনিজদ্রব্যের উপর তার প্রভাব সামান্ত নয়। 

অনেক শিলার উপাদান ক্যালসিয়ম কার্বনেট । ছ্ুনেপাথর এবং খড়ি 
€ চান্থড়ি ) তাতেই গঠিত । এই পদার্থ জলে গলে না, কিন্তু জলে অঙ্গারান় 
থাকলে গলে। বৃষ্টির জলে অঙ্গারাম্ থাকায় এই জাতীয় শিলার নিরস্তুর ক্ষয় হচ্ছে 
এবং সেই জ্রবীতৃত ক্যালসিয়ম কার্বনেট নদীর জলে মিশে অবশেষে সমু 
খাচ্ছে। সাধারণ মাটিতেও এই পদার্থ অল্লাধিক পরিমাণে আছে। খড়িতে 
কোনও আযাসিড (যেমন নেবুর রস ) দিলে অঙ্গারাম্নের বুদ্বুদ বার হয়, মাটিতে 
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দিলেও একটু হয়। মাটিতে যে ক্যালসিয়ম কার্বনেট থাকে তা আত্মসাৎ ক'রে 
বৃষ্টির অল ভূমির নিয়স্তরে সঞ্চিত হয়| মাটিতে যদি অন্ত জ্রবণীয় উপাদাম থাকে 
(সাধারণ লবণ, ম্যাগনিশিয়ম-যুক্ত লবণ, ইত্যাদি ) তবে তাও সেই জলে গৃহীত 
হয়। এইরকম ক্যালসিয়ম-ম)াগনিশিয়ম-বুক্ত পদার্থ যে জলে বেশী তাকে বলা! 
হয় খর জল (10810 869: ), যাতে কম তার নাম মুছে জল (৪০6 ৪662) । 
খর জলে সাবান ভাল গলে না, দইএর মতন গাদ পড়ায় কতক সাবান নষ্ট 
হয়, দাল সহজে সিদ্ধ হয় না, জল ফোটালে কেতলি প্রভৃতি পাত্রের ভিতর 
শক্ত স্তর জমে । বিহার, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুঙান! প্রভৃতি স্থানে এবং কলকাতার 
কাছে অনেক কুয়োর জলে এই দোষ দেখা যায়। কলকাতার থালের জলে 
সমুপ্রজল আসে সে জন্ত তা অত্যন্ত খব আর নোনা । চলিত কথায় খর জলকে 
তারী বা বোদা! জল এবং মৃদ্ধ জলকে হালক] ব! মিঠে জল বলা হয়। দাজিলিং- 
এর জল অত্যন্ত মুদু, সেজন্ত) গায়ে সাবান মেখে জলে ধুলে হডহডে ভাব, 
সহজে যেতে চায় না। 

খনন জল ফোটালে যে গাদ পড়ে তার ফলে খরতা কতকটা কমে যাঁয়। 
উপযুক্ত মাত্রায় চুন সোড। প্রভৃতির যোগে এবং অন্তান্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
থর জলকে মুদ্ব করা যায়। অনেক কারখানায় বয়লার প্রভৃতির জন্ত এই 
'উপাঁয়ে জলশোধন কর! হয় । পানীয় জলের জন্ঠও অনেক স্থানে এই রকম 
ব্যবস্থ। আছে। | 

গঙ্গ! প্রভৃতি হিমাঁলয়জাতা নদীর জল মোটের উপর মুছু। কলকাতার 
কলের জলেরও খরতা কম । মোহাণার কাছে নদীতে সমুদ্রের জোয়ারের 
জল আসায় ছ্ছন এবং খরতা বাড়ে সেজন্ত কলকাতার দক্ষিণে গঙ্গার জঙ্গ 
বিস্বাদ। কলকাতার প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে পলতা নামক স্থানে গঙ্গা থেকে 
শহরের জন্ত জল সংগ্রহ কর! হয়। 

মাটির আর একটি অতি সাধারণ উপাদান লোহা । এই লোহা! অক্িজেন- 
পংযোগে ফেরিক বা ফেরস অক্সাইড রূপে থাকে | ফেরস অজ্াইভ জঙ্গা ায্নবুক্ত, 


১৬ ভারতের খনিজ 


অলে দ্রব হয়, কিন্ত ফেরিক অক্সাইড (বা হাইড্রক্সাইড) হয় না। বাংল! দেশের 
অনেক স্কানে পাতকুয়ো ব! নলকুপের জল তোলবার সময় পরিষ্কার থাকে, কিন্ত 
হাওয়া লাগলে উপরে সর পড়ে এবং তা খিতিয়ে লালচে বা হলদে গাদ হয়ে 
জমে। এই পরিবর্তনের কাঁরণ-- অঙ্গারাম্ন উবে যাওয়ায় ফেরস শীঁক্মাইড 
অ্সাব্য হয় এবং বাঁয়ুব অক্সিজেন-যোগে তা ফেরিক হাইডুক্সাইডে পরিণত 
হয়। এইরকম জলে কাপড় কাচলে ক্রমশ তাঁতে গেরুয়! রং ধরে। 


ভূমিতে যদি বালি ছড়ি কাকর প্রভৃতি বেশী থাকে তবে তার ভিতর 
দিয়ে সহজেই জল প্রবেশ করে এবং নীচে নামতে থাকে। এটেল মাটির 
সর এবং নিরেট পাথর অপ্রবেস্ত (20010951908 ), তাদের ভিতরে জল 
যায় না। ভূমির নীচে যেখানে অগ্রবেশ্ত শুর থাকে সেইখানে জলের 
অধোগতি থামে এবং তাঁর উপরে বালি প্রভৃতির প্রবেশ (081ঘ1008) স্তরে 
জল জমতে থাকে । এজন প্রবেগ্ত স্তরের নীচ থেকে উপরে কতকট! দূর 
পর্যন্ত জলপূর্ণ বা সংপুক্ত (৪86079669 ) হুয়। বর্ষা শেষ হ'লে মাটি উপর 
থেকে শুথতে আরম্ভ করে, তার ফলে নীচে সঞ্চিত জলেব উধব সীম বা 
খাড়াই ক্রমশ নামতে থকে, এবং অনেক স্বানে গ্রীষ্মকালে একবারে লুপ্ত 
হয়। এরকম স্বানের কুয়োতে গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া যায় না। যেখানে 
মাটির নীচে সঞ্চিত জল একবারে গুথিয়ে যায ন! সেখানেও ইদারা পাতকুয়ো 
এবং নলকুপের গভীরতা সংপুক্ত স্তরের যথাসম্ভব তলা পর্যস্ত হওয়া উচিত, 
নতুবা বার মাস জল না পাওয়া যেতে পারে ! 


যে অঞ্চলে বুষ্টি কম এবং বালি প্রভৃতির স্তর উপর থেকে অনেক নীচে 
পর্যন্ত নেখে গেছে সেখানে খুব গতীর কুয়ো করতে হয়। নিম্নবঙ্গের অনেক 
স্থানে, যেমন কলকাতার আশেপাশে, মাটির ৩৪ হাত নীচেই জল পাওয়া 
যায়, এবং গ্রীষ্মকালেও তা খুব নীচে নামে না । তার কারণ-_- এইসব স্থানে 
বৃষ্টি বেশী, এবং প্রবেশ স্বরও থুব গ্রভীর নয়, অনেক জায়গায় ৫০৬০ ফুট 
মীচেই অপ্রবেশ্থা এটেল ষাঁটির স্তর | . কিন্ত অপ্রবেস্ত স্তরের নীচেও আবার 
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প্রবেশ্ত স্তর পাওয়া যায় এবং তাতেও দূরবর্তী স্থান থেকে জল এসে জমা হয়। 
বাংলা দেশের অনেক স্থানে এবং অন্ত প্রদেশেও পরীয়ক্রমে প্রবেশ ও 
অপ্রবেস্ত স্তরের বিস্াস দেখা যায়, এবং সব প্রবেন্ত স্তরের জলও সমান নয়। 
উপরের জল সাধারণত মু, কিন্তু জীবাণুছুষ্ট। তার নীচের জল জীবাণুশূন্ঠ 
কিন্তু থর আর মোনা হতে পারে । আরও নীচের জল হয়তো নির্দোষ 
নলকুপ বসাবার সময় উপযুক্ত স্তব নিবাচন একটি কঠিন কাজ। নদীর 
জলের চেয়ে কুয়ো এবং নলকৃপেব জল সাধারণত খর । 


ভারতবর্ষে অনেক স্থানে উৎস (৪7,108) আছে, তাদের কতকগুলি থেকে 
গরম জল বার হয়, আবার কতকগুলির জলে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ 
মিশ্রিত থাকে। মুঙ্গেরেব কাছে সীতাকুণ্ড, পাঞ্জাবে কুনু অঞ্চলে মণিকর্ণ, 
কাংড়ায় জালামুখী, জনুর অন্তর্গত পুঞ্চে তাতাপানি, গঙগোত্ুরী প্রদেশে, 
বিহারে রাঁজগিরে, বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরে, বোগ্বাই প্রদেশে থান। জেলায়, 
এবং আরও নানা স্থানে উষ্ণ-্প্রত্রবণ আছে। কতকগুলির জল এত গরম যে 
তীর্থঘাত্রীরা তাতে ভাত সিদ্ধ কবে, যেমন কুনুর মণিকণ | কাংড়ায় জালামুখীর 
জলে ব্রোমাইড ও আয়োডাইড আছে । কতকগুলির জলে গন্ধক "মাছে, যেযন 
বক্রেশ্বর, তাক্তাপানি এবং থানার প্রত্রবণ। উড়িম্যায় ভুবনেশ্বরে দুধকুণ্ড উৎসের 
ছল সাদ!, তাতে সম্ভবত ০০011091081] 9,01)7) আছে। বোম্বাই প্রদেশের 
পীঁচমহল অঞ্চলে তুবা নামক স্থানের উৎসজল তেজস্ক্রিয় (25810906855 )। 

ইওরোপে ৪80% অর্থাৎ উৎসস্থানগুলি খুব জনপ্রিয়, অসংখ্য -লাকে নান! 
রোগের চিকিৎসার জন্য সেখানকার জল পান করে অথবা তাতে ত্নান করে। 
অনেক উৎসম্থান শৌখিন বিলাসক্ষেত্র। কতকগুলি উৎসের জল বোতলে 
প্যাক হয়ে বিক্রি হয়ঃ এদেশেও তার চালান আসে, যেমন £1962068+ ৬1035, 
479011108718 | ভারতবর্ষে উৎসের অভাব নেই কিন্তু অধিকাংশের জলের 
উপাদান ও ভেষজগুণ এখনও নির্ণীত হয়টন। খুব কম লোকেই চিকিৎসার 
অন্ত উৎসজল ব্যবহার করে। এদেশে উৎসজলের আদর তীর্ঘজল হিসাবে ॥ 
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৬। মাটি 


মাটি আর বালি দুইএরই উৎপত্তি পাথর থেকে । পাথরের অনেক 
উপাদান বুট্টির লে ক্রমশ গ'লে যায়, তার ফলে পাথরের সংহতি নষ্ট হয় 
এবং কালক্রমে শক্ত পাথর গু'ড়ো হয়ে যায়। নদীর শোতে পাথরের ছুড়ি 
ক্রেমাগত নাড়া পেয়ে র্ষণে ক্ষয় পায়। গাথনির ফাকে অশ্খখ ৰট প্রভৃতি 
গাছ গজালে যেমন পুরনে| পাক! বাড়ি ভূমিসাৎ হয়, পাহাড়ের গায়ের 
পাথরও সেইরকম গাছপালার শিকড়ের চা পেয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে ধলে যায়। 
এই সব প্রাকৃতিক কারণে কঠিন শিলা কালক্রমে চুণিত হয় এবং সেই চূর্ণ 
গলিত উদ্ভ্দাদদির সঙ্গে মিশে মাটিতে পরিণত হয়। 

মাটির প্রধান রাসায়নিক উপাদান আলিউমিনিয়ম হাইড্রোসিলিকেট। 
তার সঙ্গে অল্লাধিক মাত্রায় অগ্তান্ত পদার্থও মিশ্রিত থাকে, যেমন বালি, 
ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনিশিয়ম কার্বনেট, ঈষৎ মাত্রায় লৌহ পোটাসিয়ম সোডিয়ম 
ম্যাংগানিজ গন্ধক ক্লোরিন ফসফরস নাইট্রোজেন, এবং লেশমাত্রায় ভাঅ বোরন 
আয়োডিন ক্লুওরিন প্রভৃতি। তা ছাড়া গলিত জৈব পদার্থও থাকে। 

উৎপত্তি অনুসারে মাটি ছুইপ্রকার।_ (৯) উচ্চতর ভুমি থেকে আগত 
নদীর পলি নিম্নতর ভূমিতে সঞ্চিত হওয়ায় যা উৎপন্ন হয়েছে, যেমন আর্ধাবর্তের 
সমভূষির মাটি ; €২) প্রাচীন পাষাণময় ভূমির উপরের অংশ যা! বৃষ্টি প্রভৃতি 
প্রভাবে চুণিত হয়ে মাটিতে পরিণত হয়েছে, যেমন দক্ষিণাপথের অধিকাংশ 
স্বানের মাটি। প্রথম প্রাকার মাটি দুর থেকে নদীকর্ত ক আনীত, দ্বিতীয়গ্রকার 
মাটি স্থানীয় পাধাণেরই বিকার । শেষোক্ত মাটির রং সাধারণত একটু কাল 
বা ঘোর হয়! আর্াবর্তের পলিমাটি উর্বরতার জন্ত খ্যাত, কিন্ত অনেক স্থানে 
দবিতীয়প্রকার মাটিরও অসাধারণ উর্বরতা! দ্নেখা যায়, যেমন মধ্যপ্রদ্দেশ গুজরাট 
প্রভৃতিয় “কাল মাটি' (01801801] ) যা কাপাস চাষের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য 
হয়। এই কাল মাটিতে ক্যালসিয়ম ম্যাগনিশিয়ম এবং লৌছের ভাগ বেশী, 
জৈব পদার্থও প্রচর। 


মাটি ১৯ 


কৃষিক্ষেত্রের মাটি সাধারণত তিনরকম ধর! হয় ।-_: (৯) এঁটেল, যার কণা 
খুব হুল্ম এবং 'ধাতে বালি কম? (২) বেলে, ধাতে বালির ভাগ বেশী? 
(৩) দোআীশ, এটেল আর বেলের মাঝামাঝি । এটেল মাটিতে সহজে জল 
প্রবেশ করে না, কিন্ত একবার ভিজলে শীত্ব শুখয় ন। এরকম মাটিতে গাছ- 
পালার শিকড় অনায়াসে ছড়াতে পারে না। বেলে মাটি সহজেই জল টেনে নেক 
কিন্তু শীঘ্র শুখিয়ে। চাঁষের জন্ঙ সাধারণত দোআশ মাটি শ্রেষ্ঠ । 

কষিকর্ম ছাঁড় নানা প্রয়োজনে মাটি মাছুষের কাজে লাগে। মৃৎশিল্পে 
বিভিন্ন প্রকার মাটির দরকার হয়। কুমোরের চাকে হাঁড়ি ইত্যাদি গড়বার 
অন্ত নমনীয় (315961০) মাটি চাই। এ'টেল মাটির কণা সুত্ম এবং তার কতক 
অংশ কলয়েভ (০০11010) অবস্থায় থাকে, সেজন্ত এরকম মাটি খুব নমনীয় । 
কিন্ত একেবারে বালিশুন্ত এটেল মাটিতে কুমোরের কাজ হয় না, কারণ এরকম 
মাটি পোডালে বেশী সংকুচিত হয়, তাতে জিনিসের গড়ন বজায় থাকে ন|। 
ছাচে গড়বার মাটি বেশী নমনীয় না হলেও চলে, সেজন্ত ইট টালি প্রভৃতিতে 
বালি কিছু বেশী দেওয়া হয়, তার ফলে পোড়াবার সময় ফাট ধরে না, 
সংকোচনও কমে । গঙ্গার পলিমাটি ইট তৈরির পক্ষে উত্তম, তাতে স্বতাৰত 
উপযুক্ত পরিমাণে বালি মিশ্রিত আছে; নমনীয়তাও যোচিত। 

পোডালে মাটির জৈব উপাদান নষ্ট হয়, অজৈব উপাদানগুলির রাসায়নিক 
সংযুতি (০0279081810) বদলে যায়, তার ফলে দচতা আসে। মাটিতে যে 
লোহা থাকে তা ফেরিক অক্সাইড হয়ে যায় সেজন্ত পোড়া মাটির রং লাল হয়। 

সাধারণ মাটির বাসন এবং হট প্রভৃতি বেশী তাপে পোড়ানো হয় না, কারণ 
তাতে মাটি গ'লে গিয়ে বাম হয়ে যায়। জিনিসের দৃঢ়তা ও স্বায়িতা বাড়াতে 
হলে বেশী তাপ দরকার, তার জন্ত এমন মাটি চাই যা সহজে গলে না এবং 
পোড়ালে শক্ত হয়। সোডিয়ম পোটালিয়ম ক্যালসিঞ্রম লৌহ সিলিকা প্রভৃতি 
যুদ্ত নানাপ্রকার উপাধ'নের তারতম্য অঙ্থসারে মাটির গলনীয়তা বা তাপমহতা! 
কমে বাড়ে। উপযুক্ত উপাদানে গড়া জিনিস বেশী তাপে পোড়ানো যায়, তার 


নও তাঁরতের খনিজ 


ফলে দৃঢ় ও নীরঙ্থ, হয়, অর্থাৎ সাধারণ মৃৎপান্রের মতন তার গায়ে জল 
শোধিত হয় না। স্টোনওয়ার (৪69105৭181৪) নামে যেসব জিনিস প্রস্তুত হয় 
তা এইপ্রকার। সাধারণত তাঁর উপরে কাচের মতন চিক্কণ কঠিন লেপ (81859) 
ঘেওয়। থাকে, যেমন জার ব1 বয়াম, হাত মুখ ধোবার বেজিন ইত্যার্দি। 
স্টোনওয়ারের উপযুক্ত মাটি রানীগঞ্জ ও জব্বলপুরের কাছে পাওয়া! যায়। 
টেরাকট| (69:80০6%) যা দিয়ে তৈরি হয় সেই মাটি অপেক্ষারুত গলনীয়, 
সেজন্ত বেশী তাপে পোড়ানো হয় না! এবং উপরে চিক্ধণ লেপও দেওয়া হয় না। 
গোআলিয়রে টেরাঁকটার মাটি পাওয়া যায়। 

বিশুদ্ধ সাদা মাটির নাম কেওলিন ব। চীনেমাটি, যা থেকে পোপ্সিলেন হয়। 
'তার বিবরণ ৯-প্রকরণে আছে। 


সাধারণ ইট প্রথর তাপে গলে যায়। যেখানে আগুনের আচ বেশী, যেমন 
বয়লারেঘ চুল্লীতে, সেখানে সাধারণ ইটের গাঁথনি চলে না। বাংলা এবং 
বিহারের কয়লার খনির নিয় স্তরে, রাজমহুল পাহ1ড় অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশের 
কয়েক স্থানে ফায়ারক্লে (59019) নামে একরকম মাটির মতন বস্তু পাওয়া 
যায়, তা থেকে ফায়ারব্রিক (0720110) নামক তাপসহ (2660607:5) ইট, 
খাতু গলাবার মুচি এবং অন্তান্ত জিনিস প্রস্তত হইয়। ফায়ারক্লের উপাদান 
'আযালিউমিনিয়ম পিলিকেট এবং হুক খালি, তার সঙ্গে লৌহ ক্যালসিয়াম 
ম্যাগনিশিয়ম প্রত্ৃতি যুক্ত পদার্থ খুব কম থাকে । রং সাধারণত ছাইএর মতন, 
কিন্ত পোড়ালে প্রায় সাদ। হয় । 

ফায়ার ব্রিকও থুব প্রথর তাপ সইতে পারে ন! এবং কতকগুলি প্রক্রিয়ায় অন্ত 
পন্বার্থের সংস্পর্শে বিকৃত হয়ে যায়। সেজন্য আরও কয়েক রকম তাপসহ হট 
বিশেষ বিশেষ কাজের ভন্ প্রস্তুত হয়। তাদের কথা পরে যথাস্থানে বল৷ 
হুবে। 
অনেক স্থানে, যেমন বধ মান অঞ্চলে, মাটির রং লাল। এর কারণ 
€লৌহ্যুক্ত ফেরিক অক্সাইড । যে মাটিতে এই উপাধধান পুব বেশী থাকে তার 


সিলিকা, কোঅর্ট স, বালি ২৯ 


নাম গেরিমাটি (:9৫ ০০070:৩)। এলামাঁটি (55110জ্7 ০০:৩, হিন্দী-- রামরজ)ও 
এই জাতীয়, কিন্তু তাতে ফেরিক অক্সাইডের বদলে হাইড্রস্মাইড থাকে সেন 
রং হলদে । বিহার, উড়িস্া, মধ্যপ্রদেশ, মাইসোর, পঞ্জাব, এবং কাশ্মীরে এই 
ছুই রডিন মাটি প্রচুর পাওয়া যায় এবং ভারতের সর্বত্র রংএর কাজে চলে, 
এককালে বিলাতেও চালান যেত । নি88275% এবং 01019: রংও এই জাতীয় 
ম্যাংগানিজ থাকায় অল্লাধিক ব্রাউন। এই দ্বই মাটিও এদেশে পাওয়া যায় 
কিন্ধু ব্যবহার বেশী নেই । 


৭। সিলিকা, কোঅটস, বালি 


সিলিক1 (51170%) বা সিলিকন ভাইঅক্সাইড নানাজাতীয় খনিজের 
উপাদান। ভূত্বকের সমস্ত শিলারাশির উপাদানের শতকর! প্রায় ৬০ ভাগ 
সিলিকা । সিলিকার মোটামুটি তিনরকম রূপ।-- (১) কেলাদিত, যেমন 
কোঅর্ট সব! স্ষর্টিক, বালি ইত্যাদি; ২) যার কেলাস প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ বিশেষ 
যন্ত্র ভিন্ন অগোচর (0:51050075868111709)১ যেমন আগেট ও কছ্টি-পাথর ) 
€৩) অকেলাপ্িত ব অনিবন্ধী (80)01101)0081 | প্রথম ছুইপ্রকার সিলিকা 
জ্রলে দ্রব হয় না, কিন্তু তৃতীয়টি অবস্থাবিশেষে দ্রবণীয় এবং বেলেপাথর "প্রভৃতি 
নানারকম শিলার সংহতির কারণ। ওপাল মণি (0181) অকেলামিত 
সিলিকায় গঠিত। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে এইবূপ সিলিকা থাকে, 
যেমন তৃণাদিতে, ভায়াটম (8186010) নামক সৃশ্ম জলজ উদ্তিদে, স্পঞ্জে, এবং 
রেডিওলেরিয়া (:910188) নামক নুক্ম জলজ প্রাণীতে। বাশের ভিতর যে 
বংশলোচন পাওয়। যায় তাও এইরকম। ধুসর রঙের চরুমকি পাথর (8108, 
যা থেকে উপলধুগের অস্ত্র তৈরি হত)ও সম্ভবত তব সিলিক1 থেকে উৎপন্ন । 

কোর্ট স (592১8)এর উপাদান কেলাসিত সিলিকা । শ্থচ্ছ কোর্টসের 
সংস্কত নাম স্কটিক,হিন্নী বিল্োর-_যা থেকে বাংল! “বেলোয়ারী” হয়েছে। 
উপরত্বরপে গণ্য স্ষটিকের, বিবরণ ২১্গ্রকরণে দেওয়া হয়েছে । অনেক 


২২ তারতের খনিজ 


শিলার উপাদান কোঅর্টস। এইরকম শিল! বৃষ্টি বা নদীর জলে বিশ্লিষ্ট ও 
চুণিত হ'লে বালির উৎপত্তি হয়। 

বাপি এবং ছোট বড় ছুড়ির আকারে কোঅট ভারতে অপরিমিত। 
পার্বত প্রদেশে যে মান! আকারের গোলালো৷ পাথর বা ছড়ি 09198) দেখা 
যায় তার অধিকাংশ কোর্সে গঠিত। কোঅট.সাইট (৫092159) নামক 
একরকম সাদ দানাদার পাথর এদেশে। অনেক পার্বত অঞ্চলে প্রচুর দেখা যায়, 
যেমন সাওতাল পরগনায়, মানভূম সিংহভূম জেলায়, দিল্লির রিজ (£10£০) 
নামক পাহাড়ে । বালি বা বেলে-পাথর ব্নূপাস্তরিত হয়ে এর উৎপত্তি । অনেক 
স্বানে এই পাথর দিয়ে রাস্তা কর! হয়। চকমকির জন্তও এর ব্যবহার আছে। 

বালির প্রধান ব্যবহার চুন বা সিমেণ্টের সঙ্গে মিশিয়ে পলস্তাঁর কংক্রিট 
ইত্যাদি কববার জন্ত। তীক্ষ বা খোচ] খোচা বালি এই কাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। 
এরকম বালি গঙ্গা দামোদর প্রভৃতির ধারে পাওয়! যায় । কলকাতার কলের জল 
বালির ভিতর দিয়ে চালিয়ে পরিক্রত করা হয়। বালির সঙ্গে অল্প চুন মিশিয়ে 
জমিয়ে স্টীমে তণগ্ড করলে একরকম ইট হয়-- 8800-11709 0110 | এই ইট 
তৈরির একটি কারথান! হাওড়ায় ছিল, কিন্তু লাভ ন! হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে। 

কাচের অন্ততম উপাদান বালি। সাধারণ বালির সঙ্গে নানারকম অন্ 
পদার্থ মিশ্রিত থাকে, যেমন অত্র, ঢুনেপাথর, ফেরিক অক্সাইড, মাটি। এরকম 
বালিতে ভাল কাচ হয় না। যার উপাদান শুধুই কোঅর্টস এবং যার দানা 
বর্ণহীন ও প্রায় সমান, এমন বালিই কাচ তৈরির পক্ষে শ্রেষ্ঠ । ভাগলপুর 
জেলায় . কলগগার নিকটবর্তী পাথরঘাটায়, বধগান জেলায় আসানসোলে, 
হাঁজারিবাগ গেলায় গিরিভি অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশে নাইনির কাছে, এবং জব্বলপুর, 
বিকানির, বরোষ্কা ও মাক্রাজ প্রদেশের কয়েক স্থানে কাচের উপধুক্ত বিশুদ্ধ 
সাদা বালি (৫0828 ৪8:2৫) পাওয়া যায়। পোর্সিলেনের উপাদানরূপে এবং 
শৌখিন পলস্তারার কাজেও এই বালি চলে। চূর্ণ কোঅর্ট রাইট থেকেও 
কাচ হয়। নিকৃষ্ট কাচের জন্ত খুব বিশুদ্ধ বালি দরকার হুয় না 


্যাসপ্ট, গ্র্যানিট, বেলেপাখর, মারবেল, ল্যাটিরাইট, লেট ২৮ 


রাঁনীগঞ্জ প্রভৃতির কয়লার খনিতে ফায়ারক্লে ছাড়া আর একরকম দাটির 
যতন পদার্থ পাওয়! যায়-_গ্যানিস্টার (88107018592) | এর প্রধান উপাদান 
সিলিকা বা অতি কুক্ম বালি । গ্যানিস্টার থেকে মিলিক। ব্রিক তৈরি হয়। এই 
ইট ফায়ারত্রিকের চেয়ে তাপপহু এবং অন্নধর্মী পদার্থের সংস্পর্শে বিকৃত হয় না। 


৮। ব্যাসন্ট, গ্র্যানিট, বেলেপাথর, মারবেল, 
ল্যাটিরাইট, মেট 


ব্যাসন্ট ব৷ ট্যাপ (5৪816 8৪) আগ্েয় শিলা, এর উৎপত্তি তৃগর্ভ- 
নিঃশ্ছত গলিত লাভা থেকে । শ্রীন্র ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাওয়ায় এই শিলার 
কেলাস বা! দানা বড় হতে পারে নি। ব্যাসণ্টের রং প্রায় কাল, বেশি পোড়া 
ঝামার মতন; প্রধান উপাদান | প্লেজিওক্লেজ-ফেন্ড.স্পার (1)19£1001589 
151987)87, পোটাসিয়ম-সৌভিয়ম-ক্যালপিয়ম-আযালিউমিনিয়ম সিলিকেট ) 
এৰং পাইরক্সিন (19570539109, ক্যালপ্য়িম-ম্যাগনিশিয়ম-লৌহ-ম্যাংগানিজ 
মেটাসিজিকেট )। এই পাথর থুব দঢ, সহজে ভাঙে না, স্জেন্ত রাস্তা পাকা 
করবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। 

রাজমহল পাহাড়ে, বোন্বাইপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, নিজাম রাজ্যে, মধ্য” 
প্রদেশে এবং মধাভারতে এই পাথর প্রচুর পাওয়া যায়। দক্ষিণাপথের একটি 
বিশাল অংশ এই শিলায় গঠিত তা ৩-প্রকরণে বলা হযেছে । কলকাতার রাস্তা 
যেব্যাসন্ট দিয়ে বাধানে৷ হয় তা পাকুড় (সাওতাল পরগন! ) থেকে আয়ে। 
রাস্তার উপর ট্রাম-লাইন দৃঢ়বদ্ধ করবার জগ্ত এই পাথর ইটের আকারে কেটে 
বসানো হয়। সীড়া বা হাড়ি ব্রিজ তৈরি করতে রাশি রাশি এই পাথর 
লেগেছে । এদেশে সিমেন্ট-কংক্রিট কাজে সাধারণত ব্যাসণ্টের কুচি দেওয়া 
হয়। ব্যালট ইচ্ছামত আকারে কাটা শ্রমসাধ্য, রংও ভাল নয়, সেজন্য অতি 
মজবুত পাথর হ'লেও প্রসাধাদি নির্মাণে বেশী চলে না। 

গ্রাযানিট (2.510186)ও আগ্নেয় শিলা | ভূগর্ভে প্রবল চাপে তরল অবস্থা 


২$ ভারতের খনিজ 


থেকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এর উৎপত্তি, সেজগ্ দানা হুষ্পষ্ট--- (10 বা 
দানার জন্যই 87%0169 নাম। প্রধান উপাদান কোঅর্টস, ফেন্ডম্পার এবং 
অভ্র। এই পাথর দৃঢ়, কিন্ধ ইচ্ছামত আকারে কাটা হুসাধ্য, ধূসর গোলাগী 
লাল কাল প্রভৃতি নানা বর্ণের পাওয়া যায়, সেজগ্ঞ প্রাসাদ মন্দিরা নির্মাণের 
উপযোগী । মাপ্রাজপ্রদেশে উত্তর আরকটে ও অন্তত্র, এবং মাইসোরে উত্তম 
গ্র্যানিট পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দির এবং আনুষঙ্গিক যুতি 
প্রভৃতি এই পাথরে নিগিত, যেমন ইলোরা, মাছুরা, চিদ্রাপ্থরম, রামেশ্বর 
প্রভৃতি দ্ছানে। | 

নাইন (8715188) নামক একরকম রূপাস্ত'রত শিলা! এদেশে প্রচুর পাওয়া 
যায়, তারও উপাদান গ্র্যানিটের ভুল্য। অনেক স্থানে এই পাথর গ্র্যানিট 
নামে চলে। | 


বেলেপাথর (৪8086976) পাললিক শিল1। এর প্রধান উপাদান বালি। 
জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম কার্বনেট, সিলিকা, অথবা লৌহযুক্ত পদার্থের সঙ্গে 
মিশে বালির স্তর জমাট হয়ে বেশেপাথরে পরিণত হয়েছে । লোহা বেশী 
থাকলে পাথরের বং পাটল বা লাল হয়। আঘগ্রায় অকবরের কেল্লা এইরকম 
লাল পাথরে তৈরি । বেলেপাথর সহজে কাট] যায়, এবং ব্যাসণ্ট ধা গ্র্যানিটের 
মতন দৃঢ় ও চিরস্থায়ী না হ'লেও হমীরতের কাজে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। বিশ্ব্য- 
গিরিশ্রেণীর নিকটবতা স্থনে-- গয়া জেলা থেকে হোশজ1ব!দ (মধ্যপ্রদ্নেশ), 
সেখান থেকে গোআলিয়র রাজ্য এবং আগ্রা-_ এই বিস্তৃত ভূভাগে সর্বোৎকৃষ্ট 
বেলেপাথর পাওয়া যায়। সারনাথ ও অন্যান্ত বহু স্বানের অশোকন্তম্ত, 
সারনাথ সাচি ভারত প্রভৃতির বৌদ্ধস্ত,প, আগ্রার কেল্লা, আগ্রা ও দিলির জুল্মা 
মসজিদ ও বহু প্রাসাদ, এবং গ্রোআলিয়র অন্বর ও যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানের 
প্রাসাদ.মনি'রাদি বিদ্ধ্যজাত বেলেপাঁথরে নিমিত। নূতন দিল্লির দভাভবন 
এবং লাটের প্রাসাদও এই পাথরের । উড়খ্যায়, মধ্যপ্রদেশে চান্দায়, এবং 
গুজরাটে শোৌনগির অঞ্চলেও বেলেপাথর পাওয়া যায়। পুরী ও ভুবনেশ্বরের 


ব্যাসপ্ট, গ্র্যানিট, বেলেপাথর, মারবেল, ল্যাটিয়াইট, মেট ২€ 


মন্দির উড়িষ্যার বেলেপাথরে নিমিত। কলকাতায় চুনার পাথর নাষে ঘা 
পাওয়। যায় তা যির্জাপুর জেলার বেলেপাথন্ন। প্রাচীন মূর্তির অধিকাংশ 
বেলেপাথরে গড়া । জাতা আর শিল-নোড়াও এই পাথরে তেরি হয়। 


মারবেল (7087৮19, ফারসী-_ মর্মর ) রূপান্তরিত শিলা, চাপ ও তাপের 
প্রভাবে টুনেপাথর থেকে উৎপর় । বিশুদ্ধ মারবেলের রং সাদা, উপাদান 
কেলাসিত ক্যালসিয়ম কার্বনেট । অন্থান্থ পদ্দার্থ মিশ্রিত থাকলে নানারকম 
রং দাগ বা নকশ! হয়। সাদ্দার চেয়ে কাল বা রঙিন বা বিচি নুদৃশ্ত 
মারবেলের দাম বেশী। মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর, বিটুল, ছিন্দো আরা, নাগপুর, 
সিওনি প্রভৃতি গ্বানে মারবেল আছে। রাজপুতানায় যোঁধপুর, কিষনগড়, 
জশলমির, আজমির, জয়পুর, আলোআর প্রভৃতি হ্থানে সাদা ও রডিন উৎকৃষ্ট 
মারবেল পাওয়া যাঁয়। আগ্রার তাজমহল ও কলকাতার ভিকট্টোরিয়! 
মেমোরিয়াল যোধপুরের মেকরানা অঞ্চলে বিখ্যাত মারবেলে নিশিত। 
কাল মারবেলকে অনেকে কষ্টি-পাথর বলে, কিন্তু প্রকৃত কণ্টি সিণিকা-জাত। 
পূর্ববিত পাথরগুলির তুলনায় মারবেলের দুঢ়তা ও স্থায়িতা কম। স্থল 
দানাধুক্ত মারবেল মৃত্তিনির্মাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। মোটা দানার 
মারবেল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী, সেজগ্য প্রাসাদাদি নির্মাণের উপযোগী । 

ভারতবর্ষে মারবেলের অভাব নেই, তথাপি প্রাসাদাদির মেবের জন্ত' 
ইটালি-জাত পাথরই এযাবৎ বেশী চলে আসছে । তার কারণ, দ্বেশী মারবেল 
সংগ্রহ ও সরবরাহের ভাল ব্যবস্থ৷ নেই। 

দক্ষিণ ভারতের বহু স্বানে, উড়িথ্যায়, মধাপ্রদেশে, মধ্যভারতে এবং আরও 
কয়েক অঞ্চলে লযাটিরাইট ( 190৩2169 ) নামে একরকম পাথর পাওয়া যায়। 
এর উৎপত্তি সত্বন্ধে যততেদ আছে, অনেকে মনে করেন জল আর বাতাসের 
প্রভাবে ব্যামণ্ট বিরূত হয়ে ল্যাটিরাইটে পরিণত হয়েছে । এর প্রধান 
উপাদান অ]ালিউমিনিয়ম ও লৌহ হাইডুক্সাইড, তা ছাড়া অল্লাধিক পরিমাণে 
ম্যাংগাণিজ, টাইটেনিয়ম ও সিলিকা থাকে । ১২-প্রকরণে বণিত বকসাইনে 


৬ ভারতের খনি 


বাজে এর নিকট সম্বন্ধ আঁছে। ল্যাটিরাইটের রং পাটল বা মুরকির মতন, 
দেখতে ফৌোপর1। খনি থেকে তোলবার সময় নরম থাকে, কিন্তু হাওয়! 
লাগলে কালক্রমে শক্ত হয়। ভাঙা ল্যাটিরাইট চাপ পেলে ক্রমশ জুড়ে 
যায়। উড়িষ্যায়, বধ্যপ্রদেশে এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে এই পাথর 
দিয়ে বাঁড়িতৈরি হুয়। দ্ধ খনি থেকে তোলা ল্যাটিরাইট দিয়ে গাথনি 
করবার সময় চুন স্থরকির দরকার হয় না। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অনেক 
স্টেশন ল্যাটিরাইট-নিগ্রিত। ্‌ 

সে (৪1969 ) রূপাস্তরিত শিলা, এর উৎপত্তি কর্দমজাত শেল (811816 ) 
নামক পাললিক শিল! থেকে । এদেশে শক্ত শেলও জেট নামে চলে । ক্লেটের 
রং কাল বা ধুসর । এই পাথরের প্রধান গুণ-_ চাড় দিয়ে অনায়াসে স্তরে স্তরে 
ভাগ করতে পারা যায়। প্লেট কঠিন পাথর নয়, সহজেই আঁচড় পড়ে। পঞ্জাবে 
কাংড়। ও রেওয়ারি অঞ্চলে, বুক্তপ্রদেশে গাটঢ়োআল ও আলমোডা জেলায় 
এবং মুঙ্গেরের কাছে খরকপুর পাহাডে লেট পাওয়| যায় 1 অনেক স্থানে ছাদ 
ছাইবার এবং মেঝের উপরে দেবার জন্য শ্লেট চলে। লেখবার জন্য কাংড়া 
আর মুঙ্গেরের প্লেটের চলন এককালে খুব ছিল, তার পর বিদেশ থেকেই বেশী 
আমত। এখন আমদানি বন্ধ হওয়ায় দেশী ল্লেটের আবার আদর হয়েছে। 
লোহার চাদরের নকল লেটও কিছু: চলে। নরম ল্লেটে জেট-পেনসিল হয়। 
ৰড় ইলেকটি ক নুইচবোর্ড প্লেট ঝা! মারবেল তৈরি হয়। 


৯। ফেল্ডস্পার, কেওলিন, স্্টিয়াটাইট 


রাসায়নিক উপাদানভেদে ফেন্ডস্পার (£61081)8:) অনেক রকম হয়। 
আযালিউমিনিয়ম সিলিকেটের সঙ্গে সোডিয়ম পোটাসিয়ম ক্যালসিয়ম প্রভৃতির 
সংযোগে বিভিন্ন ফেন্ডস্পার গঠিত । এই পাথর মারবেলের চেয়ে কঠোর কিন্ত 
সহজেই ভাঙে। এতে কোনও বস্ত্র গড়া হয় না। স্বচ্ছ, অনচ্ছ, সাদা, রডিন, 
গুজরা, নানারকম পাওয়া যায়। সিংহলে যে চশ্্রকান্ত মণি (10100086008 ) 


ফেল্ডম্পার, কেওলিন, স্টিয়াটাইট ২৭ 


পাওয়া যায় তা ম্বচ্ছ ব্ণহীন ফেব্ড.স্পার। সাধারণ সাদা বা অল্ল ময়লা 
ফেল্ডস্পারের প্রধান প্রয়োগ পোগিলেন প্রভৃতির উপাদানরূপে। এই পাথর 
বেশী তাপে গলে কাচের মতন হয়, সেজন্ত পোগিলেনের উপরে চিক্কণ লেপ 
দেবার ভন্ঠ এর চুর্ণ অন্তাগ্ভ উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে লাগানো হয়। থে 
কেওলিনপিগ্ডে জিনিস গড়! হয় তাতেও ফেন্ড.স্পার থাকে । বধথান জেলায় 
আসানসোল এবং হাজারিবাগ জেলায় গিরি অঞ্চলে এই পাথর পাওয়া যায়। 

€কেওলিন (8০180 ) বা চীনেষাটির উৎপত্তি ফেল্ডস্পার থেকে । জল 
এবং বাতাসের প্রভাবে ফেল্ডস্পার বিশ্লি হয়ে কেওলিন উৎপন্ন করে। 
বিগুদ্ধ কেওলিন সাদা, খড়ির মতন নরম। প্রধান উপাদান আলিউমিনিয়ম 
হাইড্রোসিলিকেট, তার সঙ্গে অল্লাধিক বালি ও অন্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তার 
ফলে কেওলিনের রং, কণার ক্পমতা, জলমিশ্রণের পর নমনীয়তা, পোড়াবার 
পর কঠিনতা' প্রভৃতি ধর্মের ইতরবিশেষ হয়। সাধারণ মাটি কেওলিনেরই 
সজাতি, কেবল অন্তান্ত পদার্থের মিশ্রণের জন্য রূপ গুণ বদলে গেছে। 

ভাগলপুর জেলায় রাঁজমহল পাহাড়ের নিকট পাথরঘাট। ও মঙ্গলহ1টে, 
সিংহভূম জেলায়, জব্বলপুরে এবং গোআলিয়রে কেওলিন পাওয়া যায়, তা 
থেকে কয়েকটি কারখানায় নানা জিনিস তৈরি হয়। কলকাতার পটারির 
পোরসিলেন রাঁজমহুল কেওলিনে প্রস্তুত হয় । অল্লাধিক অবিশুদ্ধ কেওলিন নানা 
স্থানে পাওয়া ষায় এবং তাও মুৎশিল্পে চলে । কেওলিনের অন্তান্ঠ। প্রয়োগও 
আছে, যেমন গুতো আর কাগজের যাড়ের উপাদানরূপে, সস্তা কাপড় কাচ! 
সাবানে তেজাল হিসাবে, সাদা জুতোয় লেপ দেবার জন্ত, ওষধে, ইত্যাদি। 
তিলকমাটিও একরকম কেওলিন। 

স্টিয়়াটশইট বা টযান্ক (৪699769, 681) নরম পাথর, নথ দিয়ে জাচড় কাটা 
যায়। এর উপাদান ম্যাগনিশিয়ম পিলিকেট। বিহারে মানভূম সিংহভূম ও 
গয়! জেলায়, উড়িষ্যায় ময়ুরভঙ্জ ও কটকে, মধ্য প্রদেশে জব্বলপুরে, রাজপুতানায় 
দিয়পুর যিবার ও আজমিরে, এবং মাজা ও বোদ্বাই প্রদেশের অনেক স্থানে 

১. 


২৮ ভারতের খনিং 


এই পাথর পাওয়া যায়। উত্তম স্টিয়াটাইটের রং প্রায় সাদা বা অল্প ধূসর বা 
পাটল, স্পর্শ সাবানের যতন মন্ছণ, সেজন্ত এর এক নাম ৪০808602091 এর 
সুকষ্ চূর্ণ ট্যাঙ্ক পাউডার নামে বহু শিল্পে লাগে, যেমন কাগজ, বস্ত্র, রবার 
প্রভৃতিতে। অধিকাংশ গায়ে যাখবার পাউডারের উপাদান এই চুর্ণ, সাবানের 
সঙ্গেও এর ভেজাল চলে । একটু ময়ল! ট্যান্ষ-চুর্ণেব নাম ফ্রেঞ্চ চক। অপেক্ষা- 
কত নিক্ষ্ট স্টিয়াটাইট কেটে থাল! বাটি মূতি প্রভৃতি গড়া হয়। গয়া এবং 
কটকের পাথরের বাসন প্রধানত এই পাথরে গড়া | ক্লোরাইট (০10107169 ), 
সার্পেন্টাইন (86726200109) প্রভৃতি খনিজ মিশিত স্টিয়টাইট থেকেও বাসন 
ও মু্তি গড হয়। এইরকম পাথর শক্ত, রং ল্লেটের মত কাল বা ধুসর । 

এককালে এদেশে সাদা স্টিয়াটাইট খডি (সংক্কত-_থটা, খটিকা, কঠিনী ) 
নামে চলত, এখনও তার হিন্দী নাম সিলখড়ী। আজকাল খডি বললে 
সাধারণত চা-থডি বা 01081 বোঝায়। 


১০। চুনেপাঁথর, ম্যাগনিসাইট, জিপসম, ব্যারাইট 


চুনেপাখর (110095009) পাললিক শিলা। এব প্রধান ভপাদান 
ক্যালসিয়য কার্বনেট, কোনও কোনও পাথরে তার সঙ্গে ম্যাগনিশিয়ম 
কাঁবনেটও থাকে । এক শ্রেণীর চুনেপাথর জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন প্দার্থের 
রাসাযনিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়েছে । আর এক শ্রেণীর উৎপত্তি জৈব। 
সমুদ্রজলে যে অল্গমান্রায় ক্যালসিয়ম-যুক্ত পদ্দার্থ আছে তা অসংণ্) ক্ষুন্র বৃহৎ 
সামুদ্রিক জীব্রে দেহে উপাদানরূপে গৃহীত হয়। মাছ, ঝিনুক, শখ, প্রবাল, 
ফরামিনিফেরা1 (102%70)08697% ) প্রভৃতির কঙ্কালে ব! খোলে প্রচুর 
ক্যালসিয়ম কার্বনেট থাকে । এই সব জীবের মুতদেহ নিরস্তর সমুব্রতলে সঞ্চিত 
হয়ে কালক্রমে চুনেপাথররূপে স্ুরীভূত হয়। পুরাকালীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
এই স্তর সমুদ্রতল থেকে ঠেলে উঠে ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে চুনেপাথরের পাহাড় 
লি করেছে । হিমালয়ের অনেক স্থানে এইরকম জৈব চুনেপাথর দেখা যায়। 


চুনেপাথর, ম্যাগনিসাইট, জিপসম, ব্যারাইট ২৯' 


চুনেপাথরের সঙ্গে অল্লাধিক পরিমাণে অন্ত উপাদানও মিশ্রিত থাকে»' 
যেমন ম্যাগনিশিয়ম কার্বনেট, সিলিকা, আযালিউমিনিয়ম ও লৌহ যুক্ত পদার্থ, 
ইত্যাদি। খড়ি( চা-খড়ি )ও একরকম চুনেপাথর, প্রায় বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ম 
কার্বনেট । এদেশে খড়ি পাওয়] যায় না, যুদ্ধের পূর্বে ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, চীন 
প্রভৃতি দেশ থেকে আসত, এখন ইরাক থেকে আসে । ইংরেজী ০৪] থেকে 
চা-থড়ি নাম হয়েছে ( ৯-প্রকরণে স্টিয়াটাইট জ্ষ্টব্য )। 

সাধারণ চুনেপাথর নানা রংএর হয়, সাদা, ধূসর, কাল, ব্রাউন, ইত্যাদি। 
এদেশের অনেক প্রাচীন মন্দির টুনেপাথরে নিমিত। পূর্তকর্মে এই পাথর 
এখনও কিছু কিছু চলে। বোম্বাই এবং করাচিতে পোরবন্দরের ঢুনেপাখর 
গৃহনির্মাণে লাগে । 


চুনেপাথরেব প্রধান ব্যবহার চুন ও সিমেণ্ট তৈরির জন্য । এই পাথর পুড়িয়ে 
যে চুন হয় তাই পাথুরে চুন। চুন তৈরির উপযুক্ত পাথর এদেশের নানা স্থানে 
পাওয়া যায়, যেমন আলামের থাসিয়! ও জয়্তিয়। পাহড়ে-_ য। থেকে সিলেট 
চুন হয়, মধ্যপ্রদেশে কাটনি ও নুতনায়, বিহারে রোটা'সগড ডেহুরি ও কল্যাণ- 
পুবে, এবং উড়িষ্ায় গাংপুরে । যে পাথরে ক্যালসিয়ম কার্বনেট ছাড়া অন্ট 
পদার্থ বেশী নেই তার চুনের আট আর নমলীয়ত| বেশী, পলস্তারার কাজে তাই 
(1৪6 11006) শ্রেষ্ঠ গণা হয়। সিলেট চুন এই রকম । পাথরে যদি পরিমত মাজ্রাক্র 
আালিউমিনিয়ম সিলিকেট প্রভৃতি মুৎপদার্থ (0185) থাকে তবে তার টুন ভিজে 
অবস্থাতেও কতকটা সিমেণ্টের মতন জ'মে যায়। এরকম টুন (1০58855110 
1179 ) আর্দ্র স্থানে ভিত গাঁথবার পক্ষে ভাল। বিহার ও মধ্যপ্রদেশের 
পাথুরে চুন এই রকম। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানে প্রাচীন নদীখাতে 
কন্কর বা ঘুটিং নামে এক রকম ভেলা! ডেলা পাথর পাওয়া যায়, তারও উপাদান 
ক্যালসিয়ম কার্বনেট এবং অল্লাধিক মৃৎপদার্থ। এই কন্কর থেকে ঘুটিং চুন হয় ॥ 

চুনেপাথর বা কঙ্করের গুড়োর সঙ্গে উপধুক্ত মাত্রায় মুৎপদার্থ মিশিয়ে 
পোডালে সিমেন্ট প্রস্তত হয়। সিমেণ্টের রাসায়নিক উপাদান ক্যালমিয়ম- 


১০ ভারতের খনিজ 


আযালিউমিনিয়ম-সিলিকা-ঘটিত কতকগুলি যৌগিক পদার্থ। জলসংযোগে এই 
সব উপাদানের সংযুতি পরিবতিত হয়, তার ফলে সিমেন্ট শক্ত হয়ে যায়। বিহার, 
মধ্যপ্রদেশ, আসাম, গুজরাট প্রভৃতি নানাস্থানে সিমেণ্টের কারখান। হয়েছে। 

ম্যাগ্ঘনিসাইট (0182798169 দেখতে খড়ির মতন, কিন্তু আরও শক্ত | 
এর উপাদান ম্যাগনিশিয়ম কার্বনেট। মান্রাজপ্রদেশে সালেম এবং শেবারয় 
অঞ্চলের পাহাড়ে প্রচুর পাওয়া যায়। মাইসোর, কইন্বাটুর এবং ব্রিচিনাপলিতেও 
শর আকর আছে। এই খনিজ থেকে ম্যাগনিশিয়ম সালফেট ও ক্লোরাইড 
প্রস্তত হয়, তার প্রধান প্রয়োগ বন্ত্রশিল্লে। সালফেট ওঁষধরূপেও চলে। 
আজকাল বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রজল থেকে ক্লোরাইড তৈরি হচ্ছে। ম্যাগনিসাইট 
পোড়ালে ম্যাগনিশিয়। বা ম্যাগনিশিয়ম অক্লাইভ হয়। ম্যাগনিশিয়ার নানারকম 
প্রয়োগ আছে। ঢালা-লোহ! থেকে ইস্পাত বা নরম লোহ! করবার জন্ঙ একরকম 
চুললীর তিতর ম্যাগনিশিয়া-নিখিত ইট দেওয়া হয়। এই ইট খুব উত্তাপ সইতে 
পারে । ম্যাগনিশিয়া ও আযসবেসটস-চুর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে কাদার মতন ক'রে 
বয়লার স্টীমপাইপ প্রভৃতির উপর প্রলেপ দেওয়া হয়, তাতে তাঁপের অপচয় 
কমে। ম্যাগনিশিয়া-চুর্ণের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে ম্যাগনিশিয়ম ক্লোরাইড, 
কাঠের গুড়ো বা বালি, এবং জল মিশিয়ে পলস্তারার মতন বিছিয়ে দিলে প্রায় 
সিমেণ্টের মতন শক্ত হয়ে যায়। এই পদার্থের নাম সরেল (30:61) বা! অক্ি- 
ক্লোরাইড মিমেপ্ট, এদেশে রেলগাড়ির কামরার মেঝে করতে প্রচুর ব্যবহার হয়। 

ইওরোপ আমেরিকা ও জাপানে ম্যাগনিসাইট থেকে ম্যাগনিশিয়ম ধাতু 
তৈরি হয়। এদেশে তার চেষ্টা হয় নি। ম্যাগনিশিয়ম জ্বাললে তীব্র 
আলোক হয়, ফোটোগ্রাফির ফ্লাশ-ল্যাম্পে তার প্রয়োগ আছে। এই ধাতু 
'যালিউমিনিয়মের সঙ্গে মিশিয়ে এয়ারোপ্লেনের অঙ্গনির্মাণে ব্যবহার করা হয়। 
ব€মান যুদ্ধে মযাগনিশিয়ম-নিমিত বোম! আগুন লাগাবার জন্ত এয়ারো প্লেন 
থেকে ফেলা হচ্ছে। 

জিপসম(£5709577)এর উপাদান ক্যালসিয়ম সালফেট এবং তার সঙ্গে 


চুনেপাথর, ম্যাগমিসাইট, জিপসম, ব্যারাইট ৩% 


সংযুক্ত একটু জল। বিশুদ্ধ জিপসমের রং সাদা, কিন্তু সাধারণত যা পাওয়া যায় . 
তা অল্লাধিক ধূসর ব৷ ক্রাউন। এই খনিত্ এদেশে অনেক স্থানে প্রচুর পাওয়া 
যায়, যেমন পঞ্জাবে লবণপর্বতের পাদদেশে, কাংড়া ও ঝিলষ জেঙ্গাঁয়, উত্তরপশ্চিম 
সীমান্তে কোহাট অঞ্চলে, কাশ্মীরে, রাজপুতানায়, যোধপুর বিকাঁনির প্রভৃতি 
স্থানে, সিন্ধুপ্রদেশে, এবং কাথিয়াবাড়ে। যুক্তপ্রদেশেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। 
জিপসমের গুড়ে পরিমিত তাপে গরম ক'রে তার জলের কিয়দংশ দুর করলে 
প্লা্টার অভ প্যারিস (018866: ০01 08%08) তৈরি হয়। এই গু'ড়োতে জল 
মিশিয়ে যদি ক্ষীরের মতন করা হয় তবে অল্প সময়ে জ'মে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়। 
নানা বস্তর ষ্টাচ ও প্রতিযুতি গডবার জন্ত এবং নকশার কাজে এই প্র্যাস্টার 
লাগে, সিমেণ্টের সঙেও একটু মেশানে! থাকে । এদেশে অনেক তৈরি হচ্ছে। 

আযালাবাস্টার (2180%8667, হিন্দী-__রুখম) নামে একরকম ঈষদচ্ছ (6%0৪- 
100976) সাঁদা জিপসম আছে, তা দিয়ে নান! শৌখিন বস্ত গড়া হয়। ভাল আযাল- 
বাস্টার এদেশে পাওয়া যায় না, ইটালি থেকে আসে। আগ্রায় তা দিয়ে তাজ" 
মহলের প্রতিকৃতি, নকশ! কাটা কৌটো, বাতিদান, ল্যাম্পশেড প্রভৃতি তৈরি হুয়॥ 

ব্যারাইট 0৪719, ৮%7569৪) দেখতে কতকট সাদ মারবেলের মতন, 
কিন্ধ ঈষদচ্ছ এবং আরও ভারী । এর উপাদান বেরিয়ম সালফেট । মাদ্রাজ 
গকরছল ও সালেম জেলায়, রাঁজপুতানায় আলোআর ও আজমিরে, ৰেলুচিস্বানে, 
মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরে, মধ্যভারতে, বিহারে রশচি অঞ্চলে, এবং উড়িষ্যায় 
গাংপুরে পাওয়া যায়। ব্যারাইটের সুক্ষ চূর্ণ রং তৈরি করতে লাগে । রং 
হিসাবে এর আবরণশক্তি (০০5৪০76 7009) কম, অর্থাৎ তেলের সঙ্গে 
মিশিয়ে লাগালে বিশেষ সাদ! দেখায় না। কিন্তু কাঠ লোহা ইত্যাদির উপর 
এর সুমা চুণের ষে স্তর বা লেপ পড়ে তা ক্ষয় নিবারণ করে, সেজন্থ অন্য রঙগক 
জ্রব্য (318005%) কম দিলেও চলে। এদেশে ব্যারাইট গুধু রং তৈরি 
করতেই লাগে, কিন্ত ইওরোপ আমেরিকায় তা থেকে বিবিধ বেরিয়ম-ঘটিত 
'্বাসায়নিক পদার্থ ও প্রস্তুত হয়। 


বহি ভারতের খনিজ 


১১। অভ্র, আাসবেসটস, সিলিম্যানাইট, কাঁয়ানাইট, 
গ্র্যাফাইট, গারনেট, কুরুবিন্দ 


অভ্র (00108) উপাদানভে্দে অনেকগ্রকার হয়। য1 সব চেয়ে সাধারণ, 
সর্ধোৎকষ্ট এবং এদেশে প্রচুর পাওয়া যায় তার বিশেষ নাম মস্কোভাইট 
(20099০5166)। এর উপাদান আালিউমিনিয়ম পোটাসিয়ম অর্থোসিলিকেট, 
তার সঙ্গে একটু জল সংযুক্ত থাকে । খনি থেকে অভ্র চাপড়ার আকারে তোল৷ 
হয়, তা থেকে অজ্ের পাত তবকে তবকে খুলে ফেল! যায়| অন্তান্ত বনু খনিজের 
সঙ্গে অভ্রের কুচি মিশ্রিত থাকে । যে অজ্র বর্ণহীন স্বচ্ছ, যাতে ফাট বা দাগ 
নেই, এবং যা থেকে বড় বড় পাত পাওয়া যায়, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ। অভ্র স্থিতি- 
্বাপক, তড়িতের অপরিবাহী-- অর্থাৎ এর ভিতর দিয়ে তড়িৎ্্রবাহ যেতে 
পারে না, তাপসহ, তাপের বিকিরণও বোধ করতে পারে, কিন্তু প্রথর তাপে 
বিকৃত হয়। 


উৎকুষ্ট অভ্র ভারতে যত আছে আর কোনও দেশে তত নেই। ইং ১৯৩৮ 
সালে এদেশে সংগৃহীত অভ্রের মোট মুল্য ৪২ লক্ষ টাকা। পৃথিবীতে যত অন্্র 
ব্যবহার হয় তার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এদেশের। অপ্রের প্রধান ভাগার 
বিহারপ্রদেশ, মুজের হাজারিবাগ ও গয়া জেলাতেই বেশি.পাওয়। যায়। 
মাদ্রাজপ্রদেশে নেল্লোর জেলায় এবং রাঁজপুতানায় আজমির-মারোআডাব খনি 
থেকেও অভ্র তে*ল। হয়| নেল্লোরের খনিতে লম্বা-চওভায় ৯ ফুট পর্যস্ত নিখুত 
'্অভ্রের পাত পাওয়া গেছে। ভারতীয় অভ্রের অধিকাংশই বিদেশে চালান যাগ । 

অন্রের চাপড় থেকে পাত খোলায় খুব নিপুণতা দরকার । এদেশে আদিম 
জাতীয় স্্ীলৌক এবং ছেলেরাই এই কাজ করে। তাদের নিপৃণতার খ্যাতি 
ধয়ন যে বিদেশ থেকেও কিছু কিছু অভ্রের চাঁপড়া এদ্দেশে পাত খোলাবার 
জন্ত আসে। 

এদেশে বহুকাল থেকে কাচের বদলে অভ্র চ'ঙললে আসছে । সেকালে শোভা; 


অভ্র, আসবেসটস ৩ও 


যাত্রায় আলোর জল যে খাসগেলাসের চলন ছিল তা অভ্র দিয়ে তৈরি হ'ত। 
গ্ররতিমাঁর সাজ এবং নানারকম অলংকরণেও অন্তর লাগে । বিবিধ কর্মের অন্ত 
যেসব চুলী (07080, ০৮62)র চলন আছে তার ভিতরে দেখবার জন্ঠ অজের 
জানাল! বসানে! হয়। পলতেওয়ালা কেরোসিন-স্টোভে এইরকম জানাল 
থাকে। অভ্রের ছাট গুড়ো ক'রে কাদা বা ম্যাগনিশিয়াব সঙ্গে মিশিয়ে বয়লার 
ইত্যাদির উপর প্রলেপ দেওয়] হয়, তাতে তাপ রক্ষিত হয়। ক্ষ অত্রচুর্দ রংএর 
কাজেও চলে । অভ্র প্রধান প্রয়োগ-- মোটর ডাইনামে প্রভৃতি বিবিধ 
বৈচ্যুতিক যন্ত্রের অঙ্গবিশেষে বিছ্বাৎপরিবহণ রোধ করবার জন্ত। অভ্রের 
ছোট টুকরো গালা প্রসৃতি দিয়ে ভুভে মাইকানাইট (0100166) নামক বস্ত 
প্রস্তত হয়, তাঁর চাদর ব্লক নল প্রভৃতিও বৈহ্যতিক যন্ত্র নির্মাণে লাগে। 
এদেশে মাইকানাইট তৈরি হচ্ছে। 

ছুই বিভিন্নজাতীয় খনিজের সাধারণ নাম আযাসবেপটস (85093603)। 
প্রথম জাতির বিশেষ নাম সারপেপ্টাইন (5971)91061789, একপ্রক1র ম্যাগনিশিয়ম 
সিলিকেট )। দ্বিতীধ জাতির বিশেষ নাম অ]াঁন্িবোল (81331)1)119019, 
ক্যালসিয়ম-ম্যাগনিশিয়ম মেটাধিলিকেট )। এই ছুই থনিজই অবস্থাবিশেষে 
আসবেসটসের রূপ পায় । প্রথমজাতীর আআ সবেসটসই শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়, মাদ্রাজ- 
প্রদেশে কডাপা জেলায় পাওয়! যায়। দ্বিতীয় জাতি বিছারে সিংহভূম জেলায় 
সরাইকেলায় ও মুঙ্গের জেলায়, বোস্বাইপ্রদেশে ইদর রাজ্যে, এবং মাইসোরে 
পাওয়। যায়। উড়িম্যা॥। মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, মান্রাজপ্রদেশ এবং 
রাজপুতানাতেও কিছু আছে। এই ছুইজাতীয় আযাসবেসটসেই অল্লাধিক 
আযালিউমিনিয়ম সোডিয়ম পোট্টাসিয়ম এবং লৌহ যুক্ত পদার্থ থাকে। 

থনি থেকে আসবেসটস চাপড়ার আকারে পাওয়া! যায়, দেখতে কতকটা 
পাটের গোড়ার ঘতন জমাট অংগুর গুচ্ছ। রং সাদ| সবুদ্ধ বা ব্রাউন, প্রায় শণ 
ৰা রেশমের মতন চকচকে । অংগুগুলি ছিড়ে পৃথক কর! যায়। অংগু যত লম্ঘা 
অতন্কুর এবং নমনীয় হয় ততই দাম বেশী হুয়। ভাল আযাসবেসটসের অংগু প্রায় 
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তুলোর মতন নরম, তা দিয়ে দড়ি কর! হয়, কাপড় বোন! হয়, এবং জযিয়ে ব্লটিং 
কাগজের তুল্য বোর্ড তৈরি হয়। এইসৰ জিনিস অদান্, সেজন্ত তণ্ড মন্ত্রাদিতে 
এবং অগ্নিরোধক বস্ত্র পর্দা প্রভৃতি তৈরি করতে লাগে! এখন পর্ধস্ত বিদেশ 
থেকেই এইসব জিনিস আসে । আযসবেসটস তাপসহ এবং সাধারণ আযাসিড 
প্রভৃতির সংস্পর্শে সহজে নষ্ট হয় না। অনেক যন্ত্রে তাপের বিকিরণ রোধ 
করবার জন্ত আযাসবেসটসের বোর্ড বা পলস্তারার আচ্ছাদন দেওয়া হয়। 
সিমেণ্টের সঙ্গে আসবেসটস-চুর্ণ মিশিয়ে যে সেটের মতন সমতল অথবা ঢেউ 
তোল! চাদর তৈরি হুয় তা গৃহনির্মীণে গ্যালভানাইজ ড চাদরের বদলে খুব 
চলছে। এই চাদর বেশী তাতে না, মরচে পণডে নষ্টও হয় না। এদেশে 
বোগ্বাইএব কাছে তৈরি হচ্ছে। আযাসবেসটসের সঙ্গে নরম পিচ বা আাসফান্ট 
মিশিয়ে একরকম পলস্তারা তৈরি হয়, ত] ছাদের ফাট মেরামতের জগ্চ চলে। 


সিলিম্য।নাইট (911112080169) একরকম আযলিউমিনিয়ম সিলিকেট। 
আসামে খালিয়। পাহাড়ে, উডিষ্যায় বামড়া রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশে ভাণ্ডারায়, মধ্য- 
ভারতে রেওয়া রাজ্যে, এবং ব্রিবাঙ্থুরে পাওয়া যায়| রং ধূসর, ব্রাউন বা সবুজ- 
ব্রাউন, খনিতে চাপ-বাধ! সুক্ষ দানার আকারে থাকে। পিলিম্যানাহট খুব 
কঠোর, এর চূর্ণ শানের জন্ত কিছু কিছু চলে। এই খনির প্রধান গুণ তাপ- 
সহতা, প্রথর তাপেও গলে শা। সিলম্যানাইট জমিয়ে একরকম ইট হয়, কাচ 
গলাবার কুণ্ডের জন্ত তা বিশেষ উপযোগী । এদেশে এই ইট অল্প তৈরি হয়, 
টাটার লৌহ-কাঁরখানায় তার চলন আছে। 


কায়ানা ইট (1$9)এর উপাদান সিলিম্যানাইটের তুল্য, ব্যবহারও 
একই উদ্দোস্তে হুয়। বিহারে খারসাবান রাজ্যে প্রচুর পাওয়া যায়, তা ছাড়া 
সিংহভূম ও মানভূম জেলায়, রাজপুতনায় কিষনগড় ও আজমির-মারোআড়ায়। 
মান্্রাজপ্রদেশে নেল্লোর ও কইম্বাটুর জেলায়, মাইসোরে, এবং নিজাম 
রাজ্যে কিছু আছে। 

কার্বন বা অঙ্গারক তিন রূপে দেখা যায়-_ (৯) করল! ভূকসোলি প্রভৃতি, 


গ্র্যাফাইট, গাঁরনেট ৩৫ 


€২) গ্র্যাফাইট, (৩) হ্বীরক। প্রথম রূপ অকেলা।সত, আর ছুটি কেলাসিত।' 
এই তিন পদার্থের উপাদান এক হ'লেও লক্ষণ একেবারে বিভিন্ন । 


গ্র্যাফাইট (19017169, 0180৮ 1989) 101000108£০) কয়েকপ্রকার শিলার 
খাজে চাপড়! অথব| পাতলা গুরের আকারে পাওয়া যায়। এর উৎপত্তি অজৈব 
উপাদান থেকে আগ্নের শিলা রূপে, অথবা প্রথর তাপে কয়লা প্রভৃতি জৈব 
উপাদানের রূপান্তরের ফলে হয়েছে । এদেশে দ্বিতীয়প্রকার গ্র্যাফাইট বিরল। 

সিংহলে যে গ্র্যাফাইট পাওয়! যায় তা সর্বোৎকুষ্ট, সর্বত্র তার আদর আছে। 
ভারতেও কষেক স্থানে পাওয়। যায়, যেমন উড়িষ্যায় কালাহাগ্ডি ও পাটনা 
রাজ্যে, বাজপুতনায় আজমির-মারে।আভায়, মান্রাজপ্রদেশে ভিজিগাপটমে, 
ঝিবাস্কুরে, মাইসোরে, নিজাম রাজ্যে এবং বিহারে পালামউ অঞ্চলে। 

গ্র্যাফাইট ভাপ ও অভড়িতের পরিবাহী, অত্যন্ত তাপসহ, উপাদান কার্বন 
হলেও সহজে দগ্ধ হয় না। স্পর্শ যস্ষণ, রং চি্ধণ ধৃসর-রুষ্ণ, অনেকটা সীসের 
তুল্য, সেজন্ত এক নাঁম 70180] 1980 1 শক্ত নয়, নথ দিয়ে আঁচড় কাটা যায়ঃ 
কাগজে ঘষলে দাগ পডে। গ্র্যাফাইট-নিমিত মুচি ধাতু গলাবার জন্ত চলে। 
লোহ! ঢালাইএর জন্ত যে বালির াঁচ গড়া হয় তার ভিতব মন্থণ করবার 
জন্য গ্র্যাফাইট-চুর্ণ মাখানো হয়। অনেক যন্ত্রে ঘর্ষণ কমাঝার জন্ত গ্রযাফাইট 
লাগানো হয। পেনসিলের সীসের উপাদান গ্র্যাফাইট ও চীনেমাটি, উপযুক্ত 
ত'পে পুড়িয়ে দরকার মত শক্ত বা নরম কর! হয়। রংএর উপাঞ্ধানরূপে 
এবং স্টোত ইত্যাদির গা চকচকে করবার অন্ঠ গ্র্যাফাইটেব ব্যবহার আছে। 

আমেরিকার বৈহ্যতিক চুল্লীতে উৎকৃষ্ট কৃত্রিম গ্র্যাফাইট তৈরি হুচ্ছে। এই 
পদার্থের প্রতিযোগে কালক্রমে হয়তে। শ্বাভাবিক গ্র্যাফাইটের বাবার উঠে 
যাঁবে। 

গারনেট (88090 নানাগ্রকার, এদেশে যা! পাওয়া যায় তা প্রধানত 
আযীলামাগ্ডা ইট (818078120169)জাতীয়, উপাদান লৌহ্‌-আলিউমিনিয়ম 
সিলিকেট। গারনেট অতি কঠোর পাথর, বেগনি, লাল, ব্রাউন বা কাল রংএর 
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পানা বা ডেলার আকারে পাওয় যায়। ছুদৃশ্থ গারনেট রত্বরূপে গণ্য, তার কথা 
২১-প্রকরণে বল! হয়েছে । সাধারণ গারনেট মার্রাজপ্রদেশের তিনেভেল্ি 
'জেলায়, ব্রিবাগ্কুরে মনাজাইট ইত্যাদির সঙ্গে, বিহার প্রদেশে হাজারিবাগ ও 
মুঙ্গের জেলায়, রাজপুতনায় জয়পুর কিষনগড় মিবার আজমির প্রন্থৃতি অঞ্চলে, 
যুক্তপ্রদেশে বাঁসি গাঢ়োআল ও আলমোড়ায়, এবং বেলুচিস্থানে পাওয়। যায়। 
এদেশে গারনেটের বিশেষ প্রয়োগ নেই, বিদেশেই চালান যায়। গারনেট- 
চূর্ণ থেকে সিরিশ কাগজের তুল্য শান দেবার কাগজ ও কাপড় তৈরি হয়, 
তা চামড] কাঠ প্রভৃতি মহ্ছণ করবার জন্ত লাগে, কিন্তু ব্যবস্থার কমে আসছে। 

কুরুবিন্দ বা কুরুনদ পাথর (০০:07)8019) চুনি ও নীলার সজাতি, কিন্ত 
স্বচ্ছ নয়, অত্যন্ত কঠোর, রং সাধারণত আরক্ত ধূসর । এব উৎপাদন আযালিউ- 
মিনা বা আলিউমিনিয়ম স্মক্সাইড। এই পাথর অন্তান্ত পাথরের সঙ্গে ডেল! 
বা দানার আকারে পাওয়া বায়। আসামে খাসিয়। পাহাভে, মান্্রীজপ্রদেশে 
কইন্বাটুব অনস্তপুর দক্ষিণ কানাড়া ও সালেম জেলায়, মাইসোরে, এবং মধ্য- 
ভারতে রেওআ' রাজ্যে পাওয়া যাঁয়। এদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে অস্ত্রাদি 
শান দেবার এবং রত্ব পালিশ করবার জন্ত কুরুবিনদচুর্ণের প্রয়োগ আছে। 
এমারি(62097)ও কুরুবিন্দজতীয়, কিন্তু লৌহ অক্সাইড মিশ্রিত থাকায় 
কঠোরতা কম। এদেশ থেকে প্রচুর কুরুধিন ইওরোপে চালান যায়। 
ভারতীয় নাম থেকেই ইংরেজী নাম হয়েছে। বিগত ৪০ বৎসরেব মধ্যে 
বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উৎপর কৃত্রিম কুরুবিন্দ বা আযালগুম (8107000) এবং 
ততো'ধক কঠোর কার্বোরগুম (০87১0050920, সিলিকন কার্বাইড)এর 
চলন হওয়ায় স্বাভাবিক ঝুকরুবিন্দের ব্যবহার ক'মে আসছে। 


১২। বৃকসাইট, ক্রোমাইট, আযাপাটাইট 


বকসাইট (১৪০56) পূর্ববিত ল্যাটিরাইটের সজাতি, এর প্রধান উপাদান 
'অ]ালিউমিনিয়ম হাইড়ঝ্সাইভ, ত! ছাড়া লৌহ ম্যাংগানিজ টাইটেনিয়ম সিলিক। 


বকসাইট, ক্রোমাইট, আপাটাইট ৩৭ 


প্রভৃতিও কিছু কিছু আছে। বকসাইটে লৌহের পরিমাণ ল্যার্টিরাইটের চেয়ে 
অনেক কম, সেজন্ত রং প্রায় সাদা । আযালিউমিনিয়ম যত বেশী এবং লৌহ যত 
কম থাকে বকসাইট ততই ভাল গণ্য হয়। মধ্যগ্রদেশে বালাঘাট জেলায়,কাটনির 
কাছে, সরগুজ) ও যশপুর রাক্জ্য, মাগুল! সিওনি ও নন্দগগাও জেলায়, বিহারে 
পালামউ ও রাচি অঞ্চলে, উড়িধ্যায় কালাহাঞ্জি রাজ্যে, মধ্যভারতে রেওআ ও 
ভূপাল রাজ্যে, বোস্বাইপ্রদেশে সাতারা কয়র] ও বেলগাঁও জেলায়, মাত্রা প্রদেশে 
মাছুরায় ও নীলগিরি পর্বতে, মাইসোরে এবং কাশ্মীরে বকসাইট পাওয়া যাঁয়। 

এদেশে বকসাইট থেকে আযালিউমিনিয়ম সালফেট তৈরি হয়, তা প্রধানত 
জল পরিষ্কার করতে লাগে । ফটকিরিও বকসাইট থেকে হয়, তা দিয়ে গুতো 
প্রভৃতির রং পাঁক1 করা হয়। বকসাইট নিমিত ইট খুব তাপসহ, সেজন্ত 
কোনও কোনও চুল্লীর ভিতর দেওয়া হয়। 

ইওরোপ ও আমেরিকায় বকসাইটের প্রধান প্রয়োগ আলিউমিনিয়ম ধাতু 
নিষ্কীশনের জন্ত। ভৃপুৃষ্ঠে যত মাটি আর পাথর আছে তার উপাদানে এই 
ধাতু প্রচুর আছে-_ শতকর| ৭ ভাগের উপর। কিন্তু বকসাইটই একমাত্র 
খনিজ য] থেকে ধাতুনিফাশনের খরচ পোষায়। সম্প্রতি এদেশে ব্রিবাঙ্কুরে ও 
র।চির কাছে মুরিতে আলিউমিনিয়ম তৈরির কারখান! হয়েছে । বকসাইট 
থেকে প্রথমে আলিউমিনা বা আলিউমিনিয়ম অক্সাইড প্রস্তুত হয়, তার পর 
সেই আযালিউমিনা ক্রায়ৌোলাইট ( ০101)69, সোডিয়ম-আলিউযিনিয়ম 
ফ্লূওরাইভ ) নামক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তপ্ত গলিত অবস্থায় তড়িত্প্রবাহ 
দ্বার বিশ্লিষ্ট কর! হয়, তার ফলে আযালিউযিনিয়ম উৎপন্ন হুয়। ক্রায়োলাইট 
এদেশে পাঁওয়! যায় না, গ্রীনল্যাও থেকে আসে। 

ক্রোমা ইট (007:070166)এর প্রধান উপ'দান ক্রোযিয়মশলৌহ অক্সাইভ। 
এই খনিজ থুব ভারী, কঠিন, রং সাধারণত ধুসর-কৃষ্ঝ, পাথরের মত জমাট 
আকার। বিহারে সিংহভূম জেলায়, মাইসোরে এবং বেলুচিস্থানে পাওয়া যায়। 
বোস্বাইপ্রদেশে রত্বগিরি জেলায়, মাদ্রাজপ্রদেশে সালেম জেলায়, পঞ্জাৰে 


৩৮ ভারতের খনিজ 


কাংড়ায়, কাশ্মীরে, এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কিছু আছে। বেশীর 
ভাগ ক্রোমাইট বিদেশে চালান যায়, কিন্তু সম্প্রতি এদেশে এই খনিজ থেকে 
কিছু কিছু সোভিয়ম বাইক্রোমেট তৈরি হচ্ছে। এই পদার্থ প্রধানত ক্রোম. 
চামড়া করতে এবং দ্থতো! প্রভৃতি রং করতে লাগে। ক্রোমাইট খুব তাপস, 
সেজন্ত এর হট চুল্লীনির্যাণে কিছু কিছু চলে। 

ইওরোপ আমেরিকায় ক্রোমাইটের প্রধান প্রয়োগ ক্রোমিয়ম ধাতু 
নিষ্ধাশনের জন্ত । এই ধাতু তাড়িত চুলীতে লোহার সঙ্গে মিলিত অবস্থায় 
ফেরো-ক্রোম নামক সংকরধাতৃ(9::0-012:020)9 &1105)রূপে নিফাশিত হয় 
এবং তার সঙ্গে আরও লোহা মিশিয়ে ক্রোম-স্টীল নামক ইস্পাত প্রস্তুত হয় । 

আযাপ।টাইট &১%1৮6)এর প্রধান উপাদান ক্যালসিয়ম ফসফেট, তার 
সঙ্গে অল্লাধিক ক্যালসিয়ম ফ্ু,ওরাইড ও লৌহ অক্সাইড মিশ্রিত থাকে। খনি 
থেকে সাধারণত ব্রাউন, ফিকে সবুজ ব! ধূসর বর্ণেব ডেল বা গুটির আকারে 
পাওয়া যায় । বিহারে সিংহভূম ও হাজারিবাগ জেলায়, মাক্াজ প্রদেশে নেললোর 
ত্রিচিনাপলি ও ভিজিগাপটম জেলায় এবং রাজপুতানায় আজমির অঞ্চলে এর 
আকর আছে। আ্যাপাটাইটে ফসফরস আছে, সেজন্ত এর চুর্ণ জমির সার রূপে 
ব্যবহার করা হয়। এই চূর্ণের সঙ্গে সালফিউরিক আযাসিভ মিশিয়ে স্ুপারফস- 
ফেট (৪0191017090))8$9) নামে যে সার প্রস্তুত হয় তার ক্রিয়া আরও জ্রুত। 


১৩। ইলমেনাইট, মনাঁজাইট, জারকন, পিচব্রেণড 


ইলমেনা ইট(115061166)এর প্রধান উপাদান টাইটেনিয়ম অক্সাইড, তার 
সঙ্গে লৌহ অক্নাইডও মিশ্রিত থাকে । এই খনিজ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কুমারির্কা 
অস্তরীপের কাছে সমুক্রতীরে কাল বালির আকারে প্রচুর পাওয়া যায়, তা ছাড়া 
বিহারপ্রদ্দেশে মানভূম ও সিংহভূম জেলায়,যু্তপ্রদেশে মির্জীপুরের কাছে,মাপ্রাজ 
প্রদেশে ব্রিচিনাপলি জেলার, পাতিয়াল1 ও কাশ্মীরে, রাজপুতনায় আলোআর ও 
কিষনগড়ে কিছু কিছু আছে, এদেশে য! সংগৃহীত হয় সবই বিদেশে চালান ষায়। 


ইলমেনাইট, মনাজাইট, জারকন, পিচত্রেণ ৩৪ 


ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিয়ম অক্সাইড প্রস্তুত হয়। বকসাইটেও এই 
পদ্দার্থ কিছু আছে। সাদা রং করবার শ্রেষ্ঠ উপাদান টাইটেনিয়ম অক্সাইড, এর 
আবরণ-শক্তি সফেদ! (ছোআইট লেড ) এবং জিঙ্ক অক্সাইডের চেয়ে অনেক 
বেশী। টাইটেনিয়ম-ঘটিত কতকগুলি যৌগিক পদার্থ সুতো প্রভৃতির রং 
পাকা করতে লাগে। ক্রোষিয়মের তুল্য টাইটেনিয়ম ধাতুও লোহার সঙ্গে 
মিলিত অবস্থায় নিষ্াশিত হয় এবং তা থেকে একজাতীয় ইম্পাত তৈরি হয়। 

মনাজা ইট (0007785165)এর উপাদান সিরিয়ম থোরিয়ম , ল্যান্থানম 
ডিডিমিয়ম প্রভৃতি ছু্রাপ্য ধাতুর ফসফেট, তার সঙ্গে ইলমেনাইটও মিশ্রিত 
থাকে। এই খনিজও ত্রিবাঞ্ছুরে সমুদ্রতীরে বালির আকারে ইলমেনাইটের 
সঙ্গে প্রচুর প।ওয়া যায়। বিহারপ্রদেশে গয়্া জেলা ও ধলভূমে, বোঙ্াই- 
প্রদেশে ইদর রাজ্যে, মাইপোরে, এবং উড়িয্যায় চি্ক। হদের কাছেও কিছু 
আছে। ব্রিবাস্কৃরে যত মনাজাইট আছে পৃথিবীতে আর কোথাও ভত নেই । 
সমস্তই.বিদেশে চালান যায়। 

মনাজাইটে শতকর1 ৫ থেকে ১০ ভাগ থোরিয়ম অক্নাইভ বা থোরিয়। 
পাওয়া যায়, প্রধানত সেইজন্তই তার আদর। থোরিয়া থেকে থোরিয়ম নাইট্রেট 
হয়, গ্যাসের আলোর ম্যাণ্টেলের ত। প্রধান উপকরণ । ম্যান্টেল ন্থুতো দিয়ে 
বোনা হয়, তার পর থোরিয়ম নাইট্রেট আর অল্প সিরিয়ম নাইট্রেটের ভরবে 
ভিজিয়ে শুথনো হয়। ম্যাণ্টেল জবাললে সুতো ছাই হয়ে যাক, শুধু থোরিয়ম 
'আর সিরিয়ম অক্মাইডের কঙ্কাল থাকে, উত্তপ্ত হ'লে তা থেকে প্রথর আলে! 
বার হয়। আজকাল এদেশে বিগুর ম্যাণ্টেল তৈরি হচ্ছে, কিন্ধু তাঁর উপকরণ 
পুরনে! ম্যাণ্টেলের ভন্ম অথবা! বিদেশ থেকে আন! থোরিয়ম সিরিয়ম নাইট্রেট। 

মনাজাইটের অন্ততম উপাদান সিরিয়ম ধাতুর সঙ্গে লোহা! এবং অল্প 
পরিমাণে অন্ত কয়েকটি ধাতু মিশিয়ে সের-আয়রন (০9:-1:02) নামক সংকর- 
ধাডু তৈরি হয়। এই ধাতু উকোর মতন কোনও জিনিস গিয়ে একটু ঘষলেই 
স্কুলিজগ বার হয়। সিগারেট ধরাৰার 118166£এ তারই টুকরো থাকে । 


৪০ ভারতের খনিজ 


মনাজাইট গরম করলে তার আয়তনের প্রায় সমপরিমাণ হিলিয়ম গ্যাস 
পাওয়। পায়। 

জারকন(21:০02)এর উপাদান জারকোনিয়ম সিলিকেট। স্বচ্ছ ও নুদৃহী 
জারকনের নাম গোমেদ, সিংহলে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে য| আছে তা রত্ব 
নয়, তথাপি মুল্যবান। অজ্রিবাঞ্চছুরের বালিতে ইলমেনাইট ও মনাজাইটের সঙ্গে 
জারকন পাওয়া যাঁয় এবং তার সমস্তই ইওরোপে চালান যায়। এই খনিজ 
থেকে জারকোনিয়ম অক্সাইড বা জারকোনিয়। প্রস্তুত হয়। জারকোনিয়া 
প্রচণ্ড তাপেও গলে না, সেজস্ত কোনও কোনও চুল্লীতে লাগানো হয়। ধাতুর 
উপরে লাগাবার ইনামেলের উপকরণ রূপেও এর প্রয়োগ আছে। 

পিচবেণ্ড (01601701905) গয়া! জেলায় সিংগার অঞ্চলের অভ্রথনিতে 
পুভীভূত কাল গুটির আকারে পাওয়া যায়। এতে ইউরেনিয়ম এবং অন্য 
কয়েকটি ধাতুর অক্সাইড স্ভাছে। পিচব্রেণ্ডে অতি অল্প মাত্রায় বেডিয়ম থাকে, 
প্রধানত সেই জন্তই তার আদর। রেডিয়ম তৈরি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ সেজন্য 
তার দামও অত্যধিক । তেজক্ষিয়তার জন্য রেভিরম ক্যানসার প্রভৃতি রোগের 
চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। এদেশের পিচব্রেগ্ড বিলাতে চালান যায় । 


১৪। গন্ধক, পাইরাইট 


ভারতবর্ষে শান্ধক(30101)9৮)এর অত্যন্ত অভাব। এদেশে যা দরকার 
হয় তার সমস্তই পূর্বে মিসিলি জাত আর জাপান থেকে আসত, এখন বুদ্ধের 
জন অতি কষ্টে মাঝে মাঝে আমেরিক। থেকে আসছে । এর অধিকাং 
সালফিউরিক আসি তরি করতে লাগে। গন্ধক জাললে যে সালফার 
ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় তা দিয়ে চিনির কারখানায় আকের রস নির্মল 
কর! হয়। কিছু গন্ধক চা-বাগান প্রতৃতিতে গাছের পোকা মারব!র জন্ক এবং 
আতশবাজি তৈরি করতে লাগে। গন্ধক সহজেই জলে, সেজন্ত এককালে 
দেশালাইর কাঠিতে লাগানো হ'ত । 


গন্ধক, পাইরাইট ৪৯ 


বেলনুচিহ্থানে কিলাট অঞ্চলে সঙ্গি নামক স্থানে গন্ধাক পাওয়া যায়। এর 
সঙ্গে প্রচুর জিপসম ও সিলিকা মিশ্রিত আছে, গন্ধকের ভাগ শতকরা ২৫ থেকে 
৫০| এই অশোধিত গন্কক থেকে এখন এদেশে আসিড তৈরি হচ্ছে। 
বেনুচিস্থানে কোহ.-ই-স্ুলতান নামক প্রাচীন আগ্নেয়গিরির কাছেও এইরকম 
গন্ধক পাঁওয়। যায় । বঙ্গোপসাগরে ব্যারেন আইল্যাওড লামক দ্বীপেও কিঞ্চিৎ 
আছে, কিন্ত সেথান থেকে সংগ্রহের চেষ্টা হয় নি। 

গম্ধকের একটি সংস্কত নাম শুন্বারি ( শুন্ব-অরি ) অর্থাৎ তাত্রের শত্রু। 
গন্ধক-সংস্পর্শে তামা কাল হয়ে যায় সেইওস্য এই নাম। কোনও কোনও 
তাঁধাবিজ্ঞানী অনুমান করেন এ কেই ল্যাটিন নাম ৪০119: হয়েছে । ভারতে 
গন্ধক বিরল, ইটালিতে প্রচুর, তথাপি সেদেশে সংস্কৃত নাম কেন গেল তা 
আশ্চর্যের বিষয়। হয়তে] প্রাচীন কালেও সিসিলির গন্ধক এদেশে আসত 
এবং ল্যাটিন নামই সংস্কৃত বূপ পেয়েছে। 

পাইরাইট 0০516, 1:00 051668)এর উপাদান লৌহ সালফাইড, তার 
সঙ্গে অনেক স্থলে কিছু আরসেনিক থাকে । এই খনিজ নানাজাতীয় শিলার 
সঙ্গে কেলাসিত দাঁনা বা ডেলার আকারে পাওয়া যায়। পাইরাইট খুব শক্ত, 
তারী, ধাতুর তুল্য উজ্জল, রং পিতলেব মতন, সংস্কৃত নাম ব্মাক্ষিক | অঞ্ঞ 
লোকে পাইরাইটের চকচকে দানা দেখে মোনা মনে করে, সেজন্। এর উপনাম 
£০০1১৪ ৪০10 | বিগত বিহাব ভূযিকম্পে স্থানে স্থানে মাটি ফেটে গিয়ে 
পাইরাইটের দান! বার হয়, অনেকে সোনা ভেবে তা সযত্বে সংগ্রহ করেছিল। 

বিহারে সিংহভূম ও ধলভূম অঞ্চলে, উড়িয্যায় মযুরতঞ্জে, আসামে ও 
পঞ্জাবে কয়লার খনিতে, পাতিয়াল! রাজ্যে, মিমল| পাহাড়ে, নিজাম রাজ্যে, 
এবং মাইসোরে পাইরাইট পাওয়া যায়। সম্ভবত আরও অনেক স্থানে আছে, 
কিন্ত সংগ্রহের চেষ্টা হয়নি। উত্তম পাইরাইটে শতকরা ৫০ তাগ গন্ধক 
থাকে। ইওরোপে সালফিউরিক আসিভ করব।র জন্য গন্ধকের বদলে অনেক 
গুলে পাইরাইট চলে। 


৪২ তারতের খনিজ 


১৫। মুন, সোহাগা, ক্ষার-লবণ, শোরা। 


আধুনিক রসায়নশান্ত্রে লবণ শব্ধ প্রসারিত অর্থে চলে, ক্ষারধর্মী ও 
অন্ধমী উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন পদার্থমাত্রই লবণ। অর্থবিত্রাট পরিহার 
করবার জন্য খাগ্যলবণ অর্থে নুন লেখা হ'ল। 

মুনের উপাদান সোডিয়ম ক্লোরাইভ। উৎপত্তিভেদে গুনের সঙ্গে অল্প 
অন্ত পদার্থও মিশ্রিত থাকে । এদেশে যতরকম ছুন উৎপন্ন হয় তাদের তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কর! যাঁয়-- (১) সামুদ্রিক, যা সমুক্জের জল শুখিয়ে তৈরি হয়, 
(২) ভৌম, অর্থাৎ লবণাক্ত ভূমি অথবা হাদি থেকে যে ছুন উদ্ধৃত হয়, €১ 
আাকরিক, য| পাথরের মতন জমাট আকারে খনি থেকে পাওয়া যায়। 

সমুদ্রজলে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ নানাজাতীয় লবণ দ্রবীভূত আছে-- 
একথা ৫-প্রকরণে বল! হয়েছে । শুধু মুন বা সোভিয়ম ক্লোরাইডের পরিমাণ 
শতকরা প্রায় ২'৭২ ভাগ । এদেশে যে সামুক্ট্রিক স্ুন তরি হয় তার সাধারণ 
নাম “করকচ”। বোম্বাইপ্রদেশে-- বিশেষত কচ্ছ অঞ্চলে, মাদ্রাজের কাছে, 
এবং উড়িয্যার উপকূলে এই হ্থন উৎপন্ন হয়। সসুদ্রতীরে যে অঞ্চলে বর্ধা কম 
এবং রৌদ্র প্রচুর সেখানেই অল্প খরচে মুন করা সম্তভবপর। জোয়ারের জল 
যতদুর ওঠে তার কিছু উপরে কতকপ্চলি চৌবাচ্চা এটেল মাটি দিয়ে গড়া হয়, 
জোয়ারের সময় তাতে সমুদ্রজল ভোঙা দিয়ে তুলে ভরা হয়। মান্রীজে আনেক 
থলে জোয়ারের জল সরাসরি চৌবাচ্চায় আসতে দেওয়! হয়, তরে গেলে 
মাটির বাধ দিয়ে অতিরিক্ত জল আসা বন্ধ করা হুয়। রৌদ্রের তাপে জল 
সুঁধিয়ে গেলে তাতে হ্থুনের দান! বাধে, তখন ঝুড়ি ক'রে ত তুলে নেওয়া হয়। 
কয়েক বৎসর থেকে মেদিনীপুর জেলাতেও এইরকমে চুন কর] হচ্ছে, কিন্তু এই 
অঞ্চলে বর্ষা বেশী সেজন্ত রৌস্রের অভাবে অনেক সময় স্থানের রম কড়ায় 
জাল দিয়ে শুখতে হয়| করকচ ছ্ছুনে ঈষৎ মাটি থাকে সেজন্ত খুব সাদা নয় । 
কিছু ম্যাগনিশিয়ম ক্লৌরাইডও থাকে সেজন্ত বর্ষাকালে র'সে যায়। ভারতবর্ষে 


স্থল, সোহাগা। ক্ষার-লবণ, শোর! ৪৩ 


যেন উৎ্পর হয় তার শতকর! ৮০ ভাগের উপর করকচ। লিভারপুল ও 
এডেন থেকে যে শুন আসত তাও সামুদ্রিক। 
তৌম মুনের প্রধান উৎপতিস্থান রা'জপুতানার সান্তর হদ। ভৃবিজ্ঞানীরা 
পিদ্ধান্ত করেছেন যে কচ্ছ প্রদেশের রান লামক স্কানঃএবং আরবসাগরের তীর 
থেকে গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণপশ্চিম বাছুতে বাশি রাশি ছ্ুনের কণা উড়ে এসে 
রাজপুতানাব ভূমিতে ছভিয়ে পডে। বর্ষাকালে সেই ছুন বৃষ্টির জলে গলে 
গাশুর হুদে আসে, তারপর শ্রীম্মকালে গুকিয়ে দানা বাধে । এই গুনের প্রাচীন 
নাম শাকন্তভবী লবণ। রাজপুতানায় এবং অন্যত্র আরও কয়েক স্থানে অল্প 
পরিমাঁণে মাটি থেকে ছুন উদ্ধার করা হয়। 
আকরিক ছুন(7০০৮-৪৪1৮)এর প্রধান ভাগার পঞ্জাবের উভ্তরপশ্চিযবর্তী 
লবণপর্বতমাল1-_ যাঁর কথা ৩-প্রকরণে বলা হযেছে । এই ছুন ঝিলম গ্রেলায় 
খিউরা নামক স্থানে 0180 1010068এ, কোহাট জেলায় বাহাছুরখেল অঞ্চলে, 
এবং মণ্ডি রাজ্যে প্রচুর পবিমাণে পাওয়া যায়। পঞজাবের আকরিক ছুন 
পাথরের মতন, প্রায় বিশুদ্ধ, অল্প লৌহ অক্মাইড£থাকায় ঈষৎ লাল আভা! দেখা 
যায়। এদেশে সৈন্ধব জুন নামে যা চলে তা এই বস্ত। হামবুগ (জার্নি) 
থেকে যে ছুন আসত তাও আকরিক। সে স্ুনও সৈঙ্কাব নামে চলত। 
সোহা গ। ৮০7৪২)র উপাদান সোভিয়ম টেট্রাবোৌরেট (বৰা ৰাইবোরেট ), 
তার সঙ্গে কিছু জল সংযুক্ত থাকে । সংস্কত নাম__ সৌভাগ্য, টন্কন। কাশ্মীরের 
উত্তরম্থ লাদ অঞ্চলে পুগ৷ উপত্যকায় কয়েকটি উৎসের জল থেকে সোহাগ. 
পাওয়! ষাঁয়। নিকটবর্তী তিব্বতের কতকগুলি হৃদ্দের জল থেকেও সোহাগ! উৎপন্ন 
হয়। এককালে এদেশে শুধু এই সোহাগারই চলন ছিল এবং ত৷ টিংকল (610081) 
নামে ইওরোপে বিস্তর চালান যেন। এখন আধেরিকার কালিফোনিয়। প্রদেশ 
থেকে প্রচুর সোহাগা আমদানি হয়,তার ফলে দেশী সোছাগার চলন কমে গেছে। 
সোহাগ। নানা কাজে লাণে, যেমন কাঁচ- বস্ত্র" ও মুখশিলে, ওষধরূপে এবং 
সোনা রুপো পিতল কাসা ঝালবার জন্ঠ। 
০১ 


8৪ ভারতের খনিজ 


পূর্বে শু-প্রকরণে বল! হয়েছে যে ভারতের কয়েক স্থানে ক্ষারলবণময় উর 
ভূমি আছে। যুক্তপ্রদ্দেশে কানপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তা কয়েকটি স্থানে, পঞ্জাবে, 
রাজপুতানায় এবং মাঞ্জাজপ্রদেশে এই রকম ভূমি দেখা যায়। এই ক্ষার-লবণ 
শ্রীক্ষকালে মাটির উপরে ফুটে ওঠে । এর নাম 'রেছ” প্রধান উপাদ্দান সোভিয়ম 
কার্বনেট ও লালফেট। এই পদার্থ থেকে কিছু কিছু সাজি মাটি এবং 'খারী হান? 
তৈরি হয়। সাঁজি মাটির গুণ সোডিয়ম কার্বনেটের ভঞ্, কাপড় পরিষ্কার করতে 
লাগে। খারী হ্বুনে সোডিয়ম সালফেট আছে, বিরেচক ওঁষধরূপে কিছু কিছু চলে। 
ক্ষার-লবণ থাকলে উর্বরতা লোপ পায়, সেজন্ত এই পদার্থ ভূমির ব্যাধিরূপেই 
গণ্য হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী বণিকের তীক্ষদৃষ্টি তাতে পড়েছে এবং 
গতর্নমেণ্টের আছ্থকুল্যে পঞ্জাবপ্রদেশের এই রকম ভূমির একটি বিশাল অংশের 
ইজার! তার! পেয়েছে। সোডা-ক্ষার এবং সোডিয়ম সালফেট উৎপাদনই উদ্দোশ্ত। 

বেরারপ্রদেশে বুলদানা! জেলায় লোনার-হদ এবং সিন্ধুপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে 
থয়েরপুর বাজ্যে ও তার নিকটবতী স্থানে কয়েকটি হুদের জলে সোডিয়ম 
কাবনেট আছে। গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে গেলে তা থেকে সোডার দান 
উদ্ধার করা হয়। 

শোর1(0169, ৪81)66:৪)র উপাদান পোটানসিয়ম নাইট্রেট। বিহারে 
ব্রিত অঞ্চলে এবং পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদ্দেশের কয়েকটি স্থানে মাটি থেকে শোর! 
পাওয়] যায়। জলে গলিয়ে বার বার কেলাপিত করলে তা থেকে পরিস্কৃত 
শোরা তৈরি হয়। শোরার উৎপত্তির কারণ-_ মাটির সঙ্গে মিশ্রিত গলিত 
জৈব পদার্থ, যেমন কাঠের ছাই এবং গবাদি পশ্ডর মলমুন্ব। ভূমিস্ক ব্যাক- 
টিরিয়ার ক্রিয়ায় শেষোজ্ভ পদার্থ থেকে আযামোনিয়া হয় এবং আর এক জাতীয় 
ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে তা! নাইটি,ক আযাসিডে পরিণত হয়ে ছাইএর পো্টাসিয়ম 
কার্বনেটের সঙ্গে মিশে শোর। উৎপন্ন করে। 

নাইটি,ক আযাসিভ, বাকুদ, আতশবাজি প্রভৃতি করবার ভ্ন্ত শোর! লাগে। 
এককালে ভারতীয় শোর! রাশি পরিমাণে ইওরোপে চালান যেত, কিন্তু দক্ষিণ 


ম্যাংগানিজ, নিকেল, কোবণ্ট, টংস্টেন, মলিধৃডেনম ৪৫ 


আমেরিকার চিলি (07116) প্রদেশের ভূমিজাত সোডিয়ম লাইট্রেটের চলন 
হওয়ায় ভারতীয় শোরার আম্নর কমে গেছে। তা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশে এখন 
আযামেনিয়। থেকে প্রচুর নাইটিক আদিড এবং তা থেকে শোরা তৈরি হচ্ছে। 
শোরা-গন্ধক-কয়লা-ঘটিত বারুদও আজকাল প্রায় উঠে গেছে। এই সব 
কারণে শ্বভাবজাত শোরার আর পূর্বের প্রতিপত্তি নেই। 
১৬। ম্যাংগানিজ, নিকেল, কোবপ্ট, টংস্টেন, মলিব্ডেনম 

উপরের নামগুলি বিভিন্ন ধাতুবীচক। বিশেষ্প বিশেষ গুণযুক্ত ইস্পাত 
তৈরির জন্ত এই সব ধাতু লোহার সঙ্গে মেশানো হয়। ম্যাংগানিজ ছাড়া 
অন্তগুলির খনিজ এদেশে খুব কম পাঁওয়! যায়। 

ম্যাংগা নিজ (2871291068০)-যুক্ত খনিজ এদেশে অনেকরকম আছে, তার 
মধ্যে প্রধান-- সিলোমিলেন (081190091506), ব্রাউনাইট (0:800169) ও 
পাইরোলুসাইট (:০158166) | কতকগুলি পাথরের যতন শক্ত, কতকগুলি 
খডির মতন নরম, রং কাল অথবা ব্রাউন-কাল, কখনও কখনও অন্ন খাতুতুল্য 
উজ্জ্বলতা দেখা যায়। এদের প্রধান উপাদান ম্যাংগানিজ-অক্মিজেনের বিবিধ 
যৌগিক, তার সঙ্গে অল্লাধিক সিলিকা, লৌহ অক্সাইড প্রসভৃতিও মিশ্রিত থাকে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় খনিজই এদেশে বেশী, কিন্তু সাধারণত সবগুলিই বিভিন্ন মাত্রায় 
মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ধাতুর পরিমাণ অস্থসারে খনিজের মূল্যের 
তারতম্য হয়। যাতে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ ম্যাংগানিজ আছে তাই 
ব্যবহারের উপযুক্ত । 

এপ্দেশে ম্যাংগনিজ-খনিজের প্রধান ভাণ্ডার মধ্যপ্রমেশের বালাঘাট, 
ভাগ্ডারা, ছিন্দোআ'রা, জব্বলপুর ও নাগপুর জেল! | তার পরেই মান্্রাজপ্রদ্দেশের 
বেলারি জেলায় সন্দুর রাজ্য এবং ভিজিগাপটম । তার পর [বহরে মানভূম, 
সিংহভূম ও হাজারিবাগ জেলা; উড়িস্ায় গাংপুর, ময়ূরতঞ্জ, কালাহা্ডি ও 
কেওঞচর, বোম্বাইন্প্রদ্দেশের পাচমহল অঞ্চল, মধ্যভারতে ঝাললা, এবং 
আইসোরে চিতলদ্রগ ও শিমোগ!। 


৪৬ ভারতের খনিজ 


সমস্ত পৃথিবীতে যত ম্যাংগানিজ উদ্ধৃত হয় তার এক-তৃতীয়াংশ ভারতজাতি। 
ভারতের একমাত্র সমকক্ষ রাশিয়া । ইং ১৯৩৮ সালে এদেশের খনি থেকে যা 
তোল! হয় তার মোট মুল্য ও কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা । বেশীর ভাগ ইওরোপ 
আর জাপানে রপ্তানি হয়, অল্প ভাগই এদেশে কাজে লাগানে! হয়। 


ম্যাংগানিজের প্রধান প্রয়োগ-_ বিশেষপ্রকাঁর ইস্পাতের উপাদ্ানরূপে । 
এদেশে টাটাঁর লৌহ-কারখানায় ফেরো-ম্যাংগানিজ (£67::0-08176917989) 
তৈরি হচ্ছে। এই সংকরধাতু লোহার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে 
ম্যাংগানিজ স্টীল প্রস্তুত হয়। ম্যাংগানিজ-খনিজ থেকে এদেশে পোটাসিয়ম 
পারম্যাংগানেট তৈরি হচ্ছে, দৃষিত জল শোধনের জন্ত এবং গঁধধরূপে তার 
ব্যবহার হয়। এই খনিজ-__বিশেষত পাইরোলুসাইট- আরও অনেক কর্মে 
লাগে, যেমন বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বা ড্রাইসেল নিষ্াণে, দেশলাইএর উপকরণ- 
রূপে এবং কা বর্ণহীন করবার জন্ত। 


নিকেল(01091)এর খনিজ বিহারে মানভূম জেলায়, রাজপুতানায় 
আলোআর ও জয়পুরে, ঝাশ্মীরে, ব্রিবাঙ্থুরে, এবং মাইসোরে কোলার-থনিতে 
অত্যল্প পাওয়া যায়। এদেশে জারমন সিলভার তৈরি এবং মুদ্রার সঙ্গে 
মিশ্রণের জন্ত য1 দরকার হয় সমন্তই উত্তর আমেরিকা! থেকে আসে। 

(কো বল্ট(০০1১৪16)এর খনিজ উড়িঘ্যায় কালাহাণ্ডি অঞ্চলে, ব্রিবাস্ুরে এবং 
রাজপুতানায় জয়পুরের কাছে অত্যল্প পাওয়া যায়। এককালে জয়পুরে 
'সেহতা” নামক খনিজ €কোৰণ্ট সালফাইড ) দিয়ে মুৎপান্থাঙ্দির উপর নীল 
মিনার কাজ হ'ত, কিন্ধু এখন বিদেশী কোবণ্ট-ঘটিত উপকরণই চলে। 

টংত্টেন (801088850) ধাতুর প্রধান থনিজের নাম উলক্রাম (চ/0117810) 1 
এর উপাদান লৌহ টংস্টেন, তার সঙ্গে কিছু ম্যাংগানিজও থাকে । বর্মাতে এই 
খনিজ প্রচুর আছে, সেখান থেকে ইওরোঁপে বিস্তর চালান যেত। এদেশে 
সিংহভূম জেলায়, নাগপুরের কাছে, ভ্রিচিনাপলিতে, এবং রা'জপুতানায় 


লোহা ৪৭ 


যোধপুরে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। টংস্টেনের প্রধান প্রয়োগ--- বিজলী বাতির 
ফিলাষেণ্ট এবং টংস্টেন-স্টিল নামক ইম্পাত তৈরির জন্ত। 

মজিব্ডেনম(000157060019)এর প্রধান খনিজ মলিব্ডেনাইট (00157- 
0670169, মলিবৃডেনম ভাইঞালফাইড )। বর্মা থেকে প্রচুর চালান যেত। 
এদেশে মার্রাজপ্রদেশে গোদাবরী এজেন্সিতে, ব্রিবাঞ্জুরে, রাজপুতানায় 
কিষনগডে এবং বিহারে হাজারিবাগ ও মানভূয জেলায় অত্যল্প পরিমাণে 
পাওয়া যায়। এই ধাতুর প্রধান প্রয়োগ ইস্পাত তৈরির জন্ত | 


১৭। লোহ। 


পণ্ডিতগণ অন্থমান করেন, খ্রীষ্টপুর পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি কোনও 
আর্ধ জাতি কতৃক লোহ! তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনেকের মতে 
ভারতের আধপূর্ব কোনও জাতিই আবিষ্কারক। তার বনু পুর্বে ইজিপ্ট ও চীন 
দেশে অলংকাররূপে অল্লম্বল্ল লোহার চলন ছিল, কিন্ত সে লোহ। সমুডবত খনিজ 
থেকে প্রস্তত নয়, উক্কাপিগুজাত। মহেঞ্জোর1রোতে (হী-পু ৩০০০ বর্ষ) তামার 
অন্ত্রাি পাওয়! গেছে কিন্তু লোহা! পাওয়া যায় নি। বেদে বছুস্থানে “অয়স্‌ ও 
“লোহ” শব্দ আছে, তার সাধারণ অর্থ লোহা, কিন্তু অন্ক ধাঁতুও হতে পারে। 
লোহার জিনিস সহজেই মরচে প'ডে নষ্ট হয়) সেজগ্ত হয়তো বহু স্থানে 
পুরাকালীন নিদর্শন লোপ পেয়েছে । 

স্বাভাবিক অৰঞ্ধায় ধাতুরূপে লোহ৷ অতি বিরল। কিন্ত লৌহধাতৃময় 
উন্কাপিণ্ড অনেক পাওয়া গেছে, তাতে সাধারণত কিছু নিকেল মিশ্রিত থাকে । 
জাহানগীরের রোজনামচাঁয় একটি উক্কাপাতের বিবরণ আছে, তাঁর পিওড থেকে 
তিনি তলোয়ার গড়িয়েছিলেন । 

ভূত্বকের উপাদানে লোহার পরিমাণ কম নয়-- শতকরা! ৫ ভাগের উপর। 
তথাপি শুধু কয়েকপ্রকাৰ খনিজ থেকেই লোহা তৈরির খরচ পোষায়। এদেশে 
প্রধানত যা] থেকে হুয় তার নাম হিমাটাইট (10%620888) বা লোহাপাথর। 


৪৮ ভারতের খনিজ 


এর প্রধান উপা্ধান ফেরিক অক্সাইড, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্ত পদার্থও মিশ্রিত 
থাকে। এই পাথর খুব শক্ত, ভারী, রং আরক্ত কাল, অল্প ধাতুতুল্ায উজ্জ্বলতা 
দেখ। যায় । বিহারে সিংভূম ও মানভূয জেলায় এবং উড়িগ্ায় মযূরভঞ্জ, বোনাই 
ও কেওঞর রাঙ্যে হিমাটাইটেপ বিশাল ভাগার আছে, টাটানগর ও কুলটির 
কারখানায় তা থেকেই লোহা! হয়। উক্ত অঞ্চলের কতকগুলি পাহাড 
আগাগোড়া হিমাটাইটে গঠিত। বিশুদ্ধ ফেরিক অক্সমাইডে শতকরা ৭০ ভাগ 
লোহা থাকে । উক্ত ছুই কারখানায় যে হিমাটাইট ব্যবহার কর! হয় তাতে গড়ে 
৬২ ভাগ লোহা! আছে, বেছে নিলে ৬৯ ভাগ পর্যন্ত পাওয়া ষায়। অন্ত কোনও 
দেশে এত ভাল হিমাটাইট এমন ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায় না। মাইসোরে 
কাছর জেলায় বাৰাবুদান পাহাড়েও প্রচুয় হিমাটাইট আছে, তা থেকে 
ভক্্রাবতীর কারখানায় লোহ! তৈরি হয়। বঙগদেশে বধ যান, বীরভূম ও বাকুড়া 
জেলায়, বিহ্বারে ভাগলপুর, লোহারভাঙা ও হাজারিবাগ জেলায়, এবং 
মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, বোস্বাইগ্রদ্দেশ, পঞ্জাৰ, কাশ্নীর, রাজপুতান৷ প্রভৃতির 
নালা স্বানে হিমাটাহট পাওয়। বায়। 

আজকাল এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টন হিমাটাইট উদ্ধৃত হয়। 
তার এক-তৃতীয়াংশ জাপানে চালান ধেত। ইং ১৯৩৮ সালে এদেশে ১৫ লক্ষ 
টনের উপর লোহা তৈরি হয়, তারও অনেকটা জাপানে যায়। ইংল্যাণ্ডেও 
তারতীয় হিমাটাইট আর লোহ! রপ্তানি হুয়। 

সাধারণ প্রয়োগে সোনা বললে ফেমন খাঁটা আর খাদমিশিত সবরকম 
সোনাই বোঝায়, লোহা-শর্ষও সেইরকম ব্যাপক অর্থে চলে। আঞগ্কাল 
যতরকম লোহার চলন আছে তাদের মোটামুটি ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

0১) ঢালা-লোহা (0918 102) 1- চুড়াকার ঢুলী (2158 £010908)তে 
লোহাপাথর থেকে যা তরল অবস্থায় নিফাশিত হুয়। এই লোহায় শতকরা ২"২ 
থেকে ৪'৫ ভাগ কার্বন এবং অল্প সিলিকন, গদ্ধক, ফরফরস ও ম্যাংগানিজ 
থাকে । এইসৰ খাদের কতকট লোহাপাখর থেকে, কতকটা কয়ল! আর 


লোহা ৪৯ 


টুনেপাখর থেকে আসে । অন্ত শ্রেণীর লোহার চেয়ে ঢালা-লোছা কম তাপে 
গললে। এই লোহা কঠিন ও তারসহ, কিন্ত সহজে ভাঙে । এ থেকে রেলিং 
থাম ইত্যাদি হয়, কিন্তু কড়ি বরগ! হয় না। 

(২) পেটা-লোহা। (00816 1:00) 1-- এতে কার্বনের পরিমাণ শতকরা 
০"১২ থেকে ০'২৫, অন্তান্তি খাদও খুব কম। ঢালা-লোহ! বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 
শোধন করলে এই লোহা হয়। পেটা.লোহ1 গলাতে প্রথর ভাপ লাগে । 
লাল ক'রে তাতিয়ে পিটলে এক থণ্ডের সঙ্গে আর এক খণ্ড জুড়ে যায়। মাইন্ড 
স্টীল এবং সাধারণ ইস্পাতেরও এই গুণ আছে, কিন্তু ঢালা-লোহা এরকমে 
জোড়া যাঁর না। এদেশের প্রাচীন মন্দিরাদিতে যে লোহার কডি ইত্যাদি 
দেখা যায় তা পেটা-লোহার থণ্ড জুড়ে গডা। এই লোহা নমনীয়, ৰবাকালে 
সহজে ভাঙে না, সেজন্ঠ কামারের কাজের উপযুক্ত । এথেকে পাতলা পাত 
সহজে করা যায়। রাংএর লেপ দেওয়া লোহার পাতের সাধারণ নাম টিন । 

(৩) ইম্পাত (০80০0 86991) ।-- এতে এতকরা "১৫ থেকে ১৫ ভাগ 
কাবন থাকে । ঢালা-লোহা থেকে অতিরিক্ত কার্বন দুর ক'রে অথবা পেটা 
লোহার সঙ্গে আরও কার্বন মিশিয়ে ইম্পাত তৈরি হয়। প্রথম পদ্ধতিই বেশী 
প্রচলিত। মাইন্ড স্টীল (2014 ৪6961) নামে যা চলে তাতে কার্বন কিছু কম 
থাকে, তা দিয়ে রেল, কডি, বরগা, পাটি, সিক, চার প্রভৃতি তৈরি হয়। 
মাইন্ড স্টীল আর পেটা-লোহাতে বেশী প্রভেদ নেই। সাধারণ ইস্পাতে 
অপেক্ষাকৃত বেশী কার্বন থাকে, ইস্পাতের প্রয়োগ অন্ুমারে কার্বনের তারতম্য 
করা হয়। ইনম্পাত লাল ক'রে তাতিয়ে সহসা জলে ডোবালে খুব কঠোর 
আর তন্গুর হয়, তার পর যদি আবার গরম করা হয় তবে কঠোরত। ও তন্গুরতা 
কমে। এই প্রক্রিয়ার নাম পাঁন দেওয়া (650008:708 )। উকো, ছুরি, 
কাচি, স্প্রিং প্রভৃতি বিভিন্ন তাপে পান দেওয়া হুয়। মাইন্ড স্টিল, পেটা” 
লোহা আর ঢালা-লোহা এই রকমে কড়া বা নরম করা যায় না। 

(৪) সংকর ইন্পাত (81105 ৪%৪61)।-_- লোহার সঙ্গে ম্যাংগানিজ, 


৫৩ ভারতের খনিজ 


ক্রোমিয়ম প্রভৃতি ধাতু মিশিয়ে এই শ্রেণীর ইম্পাত ঠতরি হয়। ম্যাংগানিঅ- 
স্টীল খুব শক্ত, নানা যক্্রনির্মীণে লাগে । নিকেল-স্টীল খুব ঘাতসহ বা চিমড়ে 
(60081) ), অহজে!ফোটে না, সেজন্ত তা দিয়ে যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতির বর্ম তৈরি 
হয়। লোহার সঙ্গে নিকেল আর ক্রোমিয়ম মিশিয়ে স্টেনলেন স্টীল তৈরি 
হয়, তাতে সহজে মরচে পড়ে না। ক্রোম-স্টীল ও টংস্টেন-স্টীল খুৰ কড়া, 
ব্যবহারকালে তেতে উঠলেও সাধারণ ইম্পাতের মতন নরম হয়ে যায় না, 
সেভন্ত লেদ প্রভৃতি যন্ত্রে কাটবার অস্ত্রক্পে চলে | টাইটেনিয়ম ও মলিবৃডেনম 
মিশ্রিত ইম্পাতেরও বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ আছে। 

যে চু্গীতে লোছাপাথর থেকে লোহ1 তৈরি হয় (11896 10170806 ) তা 
দেখতে কতকটা চূড়া বা চিমনির তুল্য, ৫০ থেকে ১০০ ফুট উঁচু । তার ভিতরে 
জলস্ত কোক-কয়ল৷ থাকে, নীচ থেকে প্রচণ্ড জোরে হওয়া দেওয়া] হয়। উপর 
থেকে মাঝে মাঝে লোহাপাথর, চুনেপাথর আর কয়লা ঢালা হয়। প্রথর 
তাঁপে কয়লার সংস্পর্শে হিমাটাইট বিজারিত হয়, অর্থাৎ তার অক্সিজেন দুর 
হয়, এবং গলিত লো! নীচে জমে । হিমাটাইটের অন্ান্ত উপাদান, কয়লার 
ছাই আর চুনেপাথর গলে গিয়ে লোহার উপরে গাছ ৰা ধাতুমল (8188) 
হয়ে জমে এবং একটা নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চুলীর নীচ থেকে 
তরল লোহ। বার ক'রে বালির ছ্াচে ঢালা হয়। কোক বা পাথুরে কয়লার 
বদলে কাঠকয়ল! দিয়ে লোহা করলে তার বিশুদ্ধি বেশী হয়। মাইসোরে 
ভদ্রাবতীর কারখানায় কাঠকয়লাই চলে । 

এককালে এদেশের অনেক স্থানে দেশী পদ্ধতিতে লোহা নিষ্কাশিত হ'ত। 
দেশী চুল্লী বা ভাটির খাড়াই ২।৩ হাত মাত্র, তাতে লোহাপাথরের সঙ্গে কাঠ- 
কয়লা! ও চুনেপাথর ভরে হাতে টানা জাত! বা ভন্ত্রা দিয়ে হাওয়া দেওয়া 
হত | নিফাশিত লোহা বার বার ভাতিয়ে আর পিটিয়ে তা থেকে নরম লোহা 
অথবা ইস্পাত কর! হ'ত | আধুনিক বেসেমার (73988619:) পদ্ধতিতে গলিত 
ঢালা-লোছার মধ্যে হাওয়া চালিয়ে অতিরিক্ত কার্বন পুড়িয়ে ফেল! হয়। এই 


তামা, রাং, দত্ত, সীসে ৫৯ 


পদ্ধতিও পূর্বে এদেশে ছিল, বেসেমার সাহেব মাড্রাজ অঞ্চলের দেশী লৌহ" 
কারের কাছে শিখে ইং ১৮৫৫ সালে ইংল্যাণ্ডে স্বনামে প্রবততিত করেন। 

সংক্কত গ্রন্থে নানারকম লোহার নাম পাওয়া যায়-_ অশ্মসার, কাস্তলোহ, 
কালায়স, তীক্ষলোহ ইত্যানি । জন্তবত প্রথমটি ঢালা-লোহা এবং শেষেরটি 
ইস্পাত, অন্তগুলি কি তা ঠিক ৰোঝা যায় না। এককালে ভারতীয় লোহা আর 
ইস্পাতের জগদ্ব্যাপী খ্যাতি ছিল। এদেশের ইম্পাত "৮০০৪ নামে ।বদেশে 
চালান যেত, তা থেকেই দামক্কস ও তোলেদেোর বিখ্যাত তলোয়ার তৈরি হ'ত। 
শেফিন্ডের কারথানাগুলিতেও ভারতীয় ইস্পাতের চলন ছিল। দ্িলিতে কুতব- 
মিনারের কাছে যে লৌহস্তস্ত আছে ত৷ ভিনসেপ্ট-শ্মিথের মতে চতুর্থ শতকে চক্র 
নামক এক রাজ (অনেকে বলেন দ্বিতীয় চক্রগপ্ত) কতৃক সম্ভবত মখুরায় স্থাপিত 
হয়, পরে ১০৫২ খ্রীষ্টাব্বে তোমর-বংশীর কোনও রাজা তা উঠিয়ে এনে দিল্লিতে 
রোপণ করেন । এই স্তস্তের লোহা! অতি বিশুদ্ধ, ওজন ৬ টনের বেশী । সেকালে 
কি কৌশলে এত বড লোহার জিনিস গড়া হয়েছিল তা আধুনিক বিজ্ঞানীদের 
আশ্চর্যের বিবয়। 

১৮। তামা, রাং দস্তা, সীসে 

অতি প্রাচীন কালে লোহা আবিষ্কারের আগেই মানুষ তামার ব্যবহার 
শিখেছিল। তামা গ্কানে স্থানে ধাতুরূপেও পাওয়৷ যায়। কতকগুলি খনিজ 
থেকে কাঠকয়লা আর তাপের সাহায্যে সহজেই তাম] বার হয়, ৬1৭ হাজার 
বৎসর আগেকার মাছুষ তা শিখেছিল। অনেক স্থানে তামা আর রাং যুক্ত 
থনিজ্জ একজ্র পাওয়! যায়। এই মিশ্র খনিজ থেকে ব্রোঞ্জ বা কাস! তৈরি 
হ'ত এবং তার অস্ত্রাদি অমিশ্র তামার অস্ত্রের চেয়ে মজবুত হু'ত। প্রাচীন 
ব্রোঞ্জের অস্ত্রে সাধারণত ৯ ভাগ তামা ১ ভাগ রাং দেখা যায়। 

ভারতবর্ষে তাম! বেশী নেই। কাশ্ীরে এবং মাঞ্লাজপ্রদেশের কয়েক 
জায়গায় গুটির আকারে তাষা-বাতু পাওয়া! গেছে, কিন্তু এরকম তায] খু 
বিরল। এদেশে অনেক স্থানে তামা-্যুক্ত খনিজ পাওয়া যায়, যেমন বিছ্বারে' 


৫২ ভারতের খনিজ 


সিংহভূম, হাজারিবাগ ও সাওতাল পরগনায়, যুজপ্রদেশে কুমামুন ও গাঢ়োর়াল 
অঞ্চলে, সিকিমে, রাঁজপুতানায় আজযির, আলোঁআর ও উদয়পুরে, এবং 
পঞ্জাবে কুলু অঞ্চলে । এর মধ্যে কেবল সিংহতূম জেলায় তাম। প্রস্তুত হয়। পূর্বে 
রাখ! নামক স্থানের থনিজ থেকে হত, এখন প্রধানত মোসাবনির খনিজ থেকে 
হয়। ঘাটশিলার কাছে তার কারখানা আছে। নিকটবর্তী অনেক জায়গায় 
পূর্বে তামা তৈরি হ'ত, এখনও তার চিহ্ন দেখতে পাওয়! যায়। 

এদেশে যে খনিজ্প থেকে তামা তৈরি হয় তার নাম ক্যান্কোপাইরাইট 
€0105190157169), উপাদান-- তাত্রএলৌহ সালফাইড | মোসাৰনির খনিজে 
তামার পরিমাণ অল্ল, ২ থেকে ৪ ভাগ মার । বিশেষ প্রক্রিয়ায় খনিজ থেকে 
আবর্জনা বাদ দিয়ে তামার ভাগ বাডানে হয়, তারপর চুল্লীতে পুডিয়ে অন্যান্য 
উপাদান থেকে তামা পূথক্‌ কর! হয়। এদেশে এখন বংলবে প্রায় ৬০০০ টন 
তাম| উৎপন্ন হয়। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পিতলও তৈরি হচ্ছে । 

রাং, দস্তা এবং সীসে- এই তিন ধ।তুর খনিজ বর্মায় ও মালয় উপন্থীপে 
প্রচুর আছে, যুদ্ধের পূর্বে সেখানেই ধাতু নিষফাশিত হু'ত। এদেশে অল্প যা 
'পাঁওয়। যায় তা থেকে ধাতুনিফাঁশনের কোনও ব্যবস্থা! এখন নাই। 

রাং(৮1০)এর সংক্কত নাম রঙ্গ বা বঙ্গ। রাং-অকিজেন যুক্ত ক্যাসিটেরাইট 
(98881697169) নামক খনিজ থেকে এই ধাতু পাওয়া যাঁয়। বিহারে 
হাজারিবাগ জেলায়, বোদ্বাইপ্রদদেশে ধারোআর, পালানপুর ও নাকুকোট 
'অঞ্চলে, এবং মাদ্রাজপ্রদেশে ছ্িিচিনাপলি জেলায় অল্প পাওয়া যায়। 

দত্ত (610০)র সংক্কত নাম যশদ। দস্ত!|-গন্ধক-ুক্ত জিন্ক-রেণ্ড (2100- 
31909) নামক থনিজ থেকে এই ধাতু পাওয়া যায়। বিহারে হাজারিবাগ ও 
সাওতাল পরগনায়, যুক্তপ্রদেশে দেরাছুনের কাছে, পঞ্জাবে কাংড়া জেলায়, 
কাশ্মীরে, রাজপুতালায় মিবার ও যোধপুরে, এবং মাক্্রীজপ্রদেশে করমুল 
জেলায় কিঞিৎ পাওয়া যায়। সম্প্রতি রাজপুতানায় জয়পুর রাজ্যে একটি বড় 
খ্বাকরের সন্ধান পাওয়। গেছে। 


সোনা, রুূপো, প্ল্যাটিনয গত 


সীসে(198)র সংঙ্গত নাম সীস, সীসক, নাগ। এই ধাতু সীস-গন্ধক-ুক্ত 
গ্যালিনা (৫81608%) নামক থনিজ থেকে পাওয়া যায়। গ্্যালিনায় সাধারণত 
কিছু রূপো থাকে, অনেক স্থলে তা উদ্ধার করা হয় । এদেশে এককালে সীসে 
তৈরি হত, কিন্তু বিদেশ ও বর্ম! থেকে সস্তা সীমে আসায় তা বন্ধ হয়ে গেছে। 
বি্বাবে হ।জারিবাগ, সিংহভূম ও মানভূম জেলায়, উড়িয্যায় সম্ঘলপুরে, মযুরতঙ্জ 
বোনাই ও কেওঞ্চর রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, রাজপুতানায়, মাত্রীজ- 
প্রদেশ, নিজাম রাজ্যে, এবং মাইসোরে গ্যালিন। পাওয়া যায় সম্প্রতি 
রজপুতানায় মিবার অঞ্চলে গ্যালিনার একটি বড় আকর আবিষ্কৃত হয়েছে। 
গ্যালিনার চুর্ণ এদেশে চোখে লাগাবার ছুর্মা রূপে চলে, কিন্তু আসল ন্থর্মা 
রসাঞ্জন বা আর্টিযনি-গন্ধাক-ুক্ত ট্টবলাইট (৪61)0169)। 


১৯। সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনম 

সোনা! মৌলিক অবস্থায় অর্থাৎ ধাতুন্ধপেই পাওয়া যায়, সেজন্ অতি প্রাচীন 
কালে ভন্ঠান্ত ধাতুর পূর্বেই সোণা আবিষ্কৃত হয়েছিল । নবোঁপলীয় (0901160210) 
যুগে- যখন তামা লোহা অজ্ঞাত ছিল, উপলখণ্ড ঘবে মেজে মাগুষের 
প্রয়োজনীয় অক্ত্রীদি গড়া হ'ত--তখনও সোনার চলন ছিল। ৭1৮ হাজার 
বৎসর পূর্বের যেসব প্রত্বসামগ্রী আবিষ্কত হয়েছে তার সঙ্গে সোনার গহনাও 
পাঁওয়া গেছে । সংগ্কতৈ সোনার অনেক নাম-- কনক, কাঞ্চন, চামীকর, 
জামুলদ, তপনীয়. রুলস, শাতকু্ত, শুবর্ণ, স্বর্ণ, হিরণ্য, ছেম ইত্যাদি। 

সোনা! সাধারণত কোঅট.সের সঙ্গে গ্রথিত বা সংলগ্ন থাকে । এইরূপ 
হর্ধর (801169700৪8) কোঅর্ট.স যখন প্রাক্কৃতিক কারণে চুণিত হয়ে জলল্লোতে 
বাহিত হয় তখন সোনার কণ] বা দান! বালি,আর ছুড়ির সঙ্গে নদীপথে বা 
নঙীপ্লাবিত ভূমিতে বিকীর্ণ হয়। এইরকম বালি আর ছুড়ি থেকেই এককালে 
সোনা সংগ্রহ করা হ'ত। এই জলবাঁহিত সোনার পরিমাণ সাধারণত থুব কম, 
বিস্তর বালি ধুয়ে ধুয়ে অল্প কিছু ম্বর্ণকণ! পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দৈবক্রমে 


৫৪ ভারতের খনিজ 


গুটিকতক বড় ডেলাও মিলতে পারে। যে জায়গায় অনেক কাল থেকে 
এইরকমে সোন: উদ্ধত হয়েছে সেখানে দুষ্টিগ্রাহ ডেলা আর দান! নিঃশেষ হয়ে 
গেছে, এখন শুধু হুদ্ম কণাই প'ড়ে আছে। আধুনিক বৃহৎ ব্যবস্থায় আকর 
থেকে স্বর্ধর কোঅর্ট স তুলে এনে তা থেকেই ধাতু উদ্ধার করা হয়। 

এদেশে সব চেয়ে বড সোনার থনি আছে মাইসোরে কোলার অঞ্চলে । 
সেখ!নে ভূনিমস্থ একটি কোঅটট সের শিরা (910) থেকেই অধিকাংশ সোনা! 
বার করা হয়। এই প্রস্তরময় শিরার দৈর্ঘ্য ৪ মাইলের কিছু বেশী, কিন্তু বেধ 
৪ ফুট মান্র। এই অঞ্চলে প্রাচীন কালে সোন! তোলা. হ'ত, তাঁর চিহ্ন দেখেই 
বিদেশী স্বর্ণ স্বেধীর দুটি এদিকে পডে। এখন ৪টি বিলাতী কম্পানি এখানে থনি 
খুডে পাথর তুলে তা থেকে প্রচুর সোনা বার করছে। কোলার-খনি খুব 
গভীর, স্থানে স্কানে ৫ হাজার ফুট পর্যন্ত । মাইসোরে অনস্তপুর এবং নিজাম 
রাজ্যে হটি অঞ্চলের খনি থেকেও আধুনিক উপায়ে সোঁন। বার করা হচ্ছে। 
সিংহভূম অঞ্চলে লওআ-খনিতেও কিছু কিছু কাজ চলছে। 

আসাম, বিহার, উভিষ্থা, মধ্যপ্রদেশ এবং মাইসোরে অনেক নদীর বালিতে 
শ্র্কণা আছে। ৩৫ বৎসর পুর্বে 1)£ এ- 1. 1156185795 তর তন্ন সন্ধাশ ক'রে 
মত প্রকাশ করেছিলেন যে এই সোণার পরিমাণ অতি কম, তাতে ইওরোপীয় 
দি গেবার দরকার নেই (170 100 0898 ৪0010191061 2101) 60 চ78178101 
[5)01010981) 92:8103170061001)| তথাপি স্থাশীয় দ।রদ্র অধিবাসীরা এখনও কিছু 
কিছু সোন] উদ্ধার করে। তাদের পদ্ধতি অতি সরল-_ পাতলা কাঠের একটি 
ডালা, তাতে কিছু বালি প্রেখে জল মিশিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধোয়া হয়। মোনার 
কণা বালির চেয়ে ভারী, সেজন্ত নাড়1 পেয়ে বালি জলের সঙ্গে মিশে ক্রমশ বেরি 
যায়, এবং বার খার ধোয়ার পর অবশেষে ভালাতে শুধু সোনার কণ থাকে। সমস্ত 
দিন থেটে যে সোনা পাওয়া যায় তায় দাম হয়তো কয়েক আন মান্র। সুবর্ণরেখা 
ন্লীর বালি থেকে এখনও এই উপায়ে সোল] বার কর! হয়। শোণ নর্দীর প্রাচীন 
নাম হিষণ্যবাছ, সম্ভবত সেকালে তার বালি থেকেও মোন। বার করা হ'ত । 


সোনা, রুূপো, প্র্যাটিনম ৫ 


আধুনিক পদ্ধতিতে হ্বর্ণধর কোঅর্ট,সের হুক্ষ চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে বড 
বড তামার চাদরের উপর দিয়ে শোতের মতন বওয়ানে হয়। তামার চাদরে 
পারা মাথানো থাকে, তাতে সোনার কণ1 আটকে যায়| তারপর পার৷ চেঁচে 
নিয়ে পাতনযস্ত্রে রেখে তাপ দেওয়। হয়। পারা বাম্পাকারে পৃথক্‌ হয়ে অন্ত 
পাত্রে জমে, পাতনযন্ত্রে শুধু ফোনা পড়ে থাকে । পাথরের গুড়ো থেকে সব 
সোনা পারায় আটক পড়ে না। পোটাসিয়ম ব৷ সোভিয়ম সায়!নাইড মিশিত 
জলে সোনা ভ্রব হয়, সেজন্য সায়ানাইডভ-যোগে পাথরের গ্ত ডো থেকে অবশিষ্ট 
সোনা বার করা হয়। সোনার সঙ্গে সাধারণত কিছু কুপো মিশ্রিত থাকে, 
তাও বিশেব প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়। 

ছ হাজার বৎসর পুরবেও বুপোর চলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়! গেছে। 
সংস্কত নাম রূপ্য, রৌপ্য, রত । অনেক স্থানে পো মৌলিক অবস্থায় অর্থাৎ 
ধাতুরূপেই পাওয়া যায় এবং কয়েক প্রকার খনিজে অস্ত উপাদানের সঙ্গে 
রুপ সংযুক্ত থাকে । গ্যালিনায় এবং ম্বাভাবিক সোনার প্রায় রুপো থাকে। 
গ্যালিনাঞজাত লীসে থেকে বিস্তর রূপ! পৃথক করা হয়। 

এদেশে রুপোর আকর এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এখানকার গ্যালিনাতে 
কিছু রপো আছে, কিন্তু আজকাল তা থেকে শীসে ব! রুপো! কিছুই বার করা 
হয় না। বর্মাব সীসে থেকে প্রচুর রুপো পাওয়া যেত। কোলার প্রভৃতি 
থনির সোনা শোধন করবার সময় কিছু রুপো বার হয়। 

প্ল্যাটিনম (01801000) ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতকের শেব 
ভাগে। এই ধাতু সোনার চেয়ে ভারী আর কঠিন, অত্যন্ত প্রথথর তাপ ভিন্ন 
গলে না, ব্যবহারে মলিন হয় না, এবং সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে 
ক্ষয় পায় না। এইসৰ গুণের জন্ত নান! শিল্পে এবং বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে 
প্্যারটিনম অপরিহ্থার্ধ হয়ে পড়েছে । দেখতে এমন কিছু ্ুন্দর নয়, অনেকটা 
রাংএর মতন, কিন্তু সোনার চেয়ে দামী আর ফ্যাশন-সম্মত, সেজন্ত এথেকে 
বড়লোকের অলংকার তৈরি হুয়। 


৫৬ ভারতের খনিভ 


প্্যাটিনষের প্রধান আকর রাশিয়ার ইউরাল প্রদেশে এবং কানাভায়। এদেশে 
খুব কম পাওয়া যায়। আসামে লখিমপুর জেলায় নদীর বালিতে সোনার সঙ্গে 
অল্প প্ল্যাটনম আছে। মান্স্মগ্ঞর্ীয় এবং কোলার স্বর্ণধনিতেও কি পাওয়া 
যায়। বর্মায় ইরাবতী নদীর বানি থেকে সোনার সঙ্গে অল্প প্র্যাটিনম উদ্ধৃত হ'ত। 


২০. পাথুরে কয়লা, পেট্রোলিয়ম 


পাথুরে কয়লার উৎপন্তি গাছপাল! থেকে, কিন্তু ঠিক কি ভাবে ত। হয়েছে 
সে সন্বদ্ধে মতভেদ আছে। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে অতি প্রাচীন কালে 
ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে গ্লাবনের জন্ত অরণ্যের উপর ক্রমশ মাটি বালি প্রভৃতির 
স্তর জমে, ভার ফলে গাছপালা ভূমির অনেক নীচে প্রোথিত হয়ে যায়; অথবা 
জলবাঁহিত উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ স্থানে স্থানে শুরাকারে জম! হয় এবং তা কালক্রমে 
মাটি বালি প্রভৃতির স্তরে চাপা পড়ে। উদ্ভিদের প্রথম বিকার সম্ভবত 
ব্যাকটিরিয়ারের দ্বারা ঘটে, তারপর ক্রমবধিত উপরিপ্থ স্তররাশির প্রচণ্ড চাপ 
এবং ভূগর্ভের তাপ, এই ছুই কারণে উদ্‌ভিদ ক্রমশ কয়লায় পরিণত হয়। এই 
পরিবর্তন ঘটতে বহু লক্ষ বৎসর লেগেছে । সব জায়গার কয়লার বয়সও সমান 
নয়। ৩-প্রকরণে যে গণ্ডোআনা পর্যায়ের কথা বল! হয়েছে সেই পর্যায়ের স্তরে 
যে কয়ল! পাওয়া! যায় ত অত্যন্ত প্রাচীন, তার বয়স সন্তুবত কয়েক কোটি 
বৎলর। বঙ্গ, বিহার, উড়িশ্া, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং নিজাম রাজ্যের 
কয়লা এইপ্রকার। আসাম, পঞ্জাব ও বেনুচিস্থানের কয়ল৷ অত প্রাচীন নয়। 
কয়লার পরিণতি যদ্দিও ভূমির অনেক নীচে ঘটে তথাপি প্রাকৃতিক বিপর্ধয়ে 
অনেক স্থানে কয়লার স্তর অপেক্ষাকৃত উপরে উঠে এসেছে। 

কলকাতার পুর্ব অঞ্চলে ভূমির ৩০৪০ ফুট নীচে একটি গরান ও স্থ'দরি 
কাঠের শর দেখা যায়ী। কাঠের লাল রং এখনও বজায় আছে। এককালে এখানে 
প্বরবশের তুল্য "জঙ্গল ছিল, তারপর প্লাবনের ফলে তার উপর গতীর পলি 
পড়েছে। ভবিষ্যত্তে হয়তো তার উপরে আরও পলি জমা হবে এবং কয়েক লক্ষ 


পাথুরে কয়লা, পেট্রোলিয়ম ৫ল 


বৎসর পরে এই কাঠ কয়ল। হয়ে যাবে। শীতগ্রধান দেশে ৰহু স্থানে পীট, 
(0098) নামে একরকম ব্রাউন বা কাল ফোপর! পদার্থ পাওয়। যায়, তা' প্রধানত 
শেওলা প্রভৃতি জলজ বা জলাভূমিজাত উদ্ভিদের রূপাস্তর। এদেশেও স্থানে 
স্বানে পীট গাওয়। যায়, কিন্তু অল্প। কয়লার প্রথম অবস্থ। পীটের তুল্য। পঞ্জাব, 
বিকানির, কচ্ছ প্রভৃতি কয়েক স্থানে লিগনাইট (11870)66) নামে একরকম 
ব্রাউন কয়লা পাওয়া যায়। লিগনাইট কয়লার অধণ্পরিণত রূপ, সাধারণ 
কয্পলার তুলনায় এতে কাবনের ভাগ কম এবং অক্সিজেনের ভাগ বেশী। 
উদ্ভিদের শেষ পরিণতি পাথুরে কয়লা, কিন্ধু তারও প্রকারভেদ আছে ॥ 
একপ্রকার কয়লার লাম আযান্থ, 1সাহট (87060180166), এতে কার্বনের ভাগ 
শতকর! ৯০এর উপর, জাললে খুব তাপ হয় কিন্তু শিখা ও ধোয়! হয় না। এ 
কয়লা এদেশে নেই। আর একপ্রকার কয়ল। (01690017098 0081) জাললে 
শিখ! আর ধোয়। হয়ঃ এদেশের কয়ল! প্রধানত এইপ্রকার। এখানকার ভাল 
কয়লায় কার্নেব ভাগ শতকরা ৫০.৬০। নিকষ কয়লায় মাটি পাথর 
প্রভৃতি উপাদ'ন মিশ্রিত থাকে সেজন/ কার্বন আরও কম এবং তার ছা1ইও 
বেশী হয়। 

এদেশের ভালো! কয়লা রেঙওয়ে, লোহার কারখানা এবং অঙ্থান্ভ বড় 
কারখানায় চলে। পাতনযস্ত্রে ক়ল! চোয়ালে তা থেকে আলকাতরা আর গ্যাস 
বার হয়, কলকাতায় এই গ্যাস সরবরাহ হয়। পাতনযন্ত্রে যে কয়লা পড়ে 
থাকে তার নাম কোক (00৮৪) অন্ত উপায়েও, যেযন কীাচ। কয়ল। অল্প 
পুড়িয়ে, কোক €ৈরি হয়। | 

ভারতবর্ষের প্রধান কয়লার খনি ৰবলদেশে রাশীগঞ্জ অঞ্চলে এবং বিহারে 
ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি এবং করনপুর] অঞ্চলে । আজকাল ঝরিয়! থেকেই 
সব চেয়ে বেশী কয়লা তোল! হয়। অন্তান্ত প্রদেশে প্রধান খনিগুলির অবস্থান-. 
আসামে লখিমপুর ও শিবসাগর জেলার দক্ষিণে মাকুম এবং তার নিকটবতা 
দ্থানে, উড়িগ্যায় তালচেরে, মধ্যপ্র্দেশে বেলারপুর, পেঁচ, মোহপানি ও 


৮ ভারতের খনিজ 


কোরিয়ায়, নিজাম রাজ্যে সিংগারেনিতে, মধ্যতারতে উমরিয়ায়,। পঞ্জাবে 
ঝিলম জেলায়, রাজপুতানায় বিকানিরে, এবং বেলুচিস্থানে সিৰি জেলায়। 

ইং ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টন কয়লা তোলা হয় 
'তার মূল্য প্রানম্ন ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাক1। এই কয়লার ৮১ লক্ষ টন বেলওয়েছে 
এবং ২৫ লক্ষ টন লোহার কারখানায় খরচ হয়। 

পেট্রোলিয়ম(1)5601901)এর উৎপত্তি উদ্ভিদ অথবা প্রাণী থেকে__ 
অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রাণিজ উৎপত্তিই বেশী সম্তবপর মনে করেন। কোন্‌ বস্ত 
থেকে কি গ্রক্রিয়ার এই পরিণতি ঘটেছে তার বিনিশ্চয় এখনও হয নি। 

সাধারণত ভূমির অনেক নিক়স্থ বালির স্তর থেকে পেট্রোলিয়ম বার করা 
হয়, কিন্ত কোনও কোনও স্থানে উৎসের আকারেও নির্গত হয? এই পদার্থ 
তরল বা পাকের মতন, দুর্গন্ধ, কাল, ব্রাউন বা সবুজ-ব্রাউন, অনেক সময় তার 
সঙ্গেও গ্যাসও থাকে | আসফাণ্ট বা বিটুমেন (88010810, 01601002) নামে 
যে পদার্থ দক্ষিণ আমেরিকা ত্রিনিদাদ এবং প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্কানে পাওয়। 
যায়, এবং কয়েক প্রকার শিলাজতুও এই জাতীয় । 

পাতনযন্ত্রে চোয়ালে পেট্রোলিয়ম তকে বহু পদার্থ নিষাশিত হয়। এই- 
সকল পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করলে পেল, কেরোসিন, লু্রিকেটিং 
অয়েল, ভ্যাসেলিন-জাতীয় পেট্রোলিয়ম-জেলি, প্যারাফিন অয়েল, শক্ত 
প্যারাফিন--যা দিয়ে বাতি তৈরি হয়, এবং পিচ (131601) বা কত্রিম 
আযাসফাল্ট উৎপন্ন হয়| 

তারতবর্ষে পেট্োলিয়ম খুব কম পাঁওয়! যাঁয়। আসামে ডিগবয় এবং 
পঞ্জাবে আটক অঞ্চলে যে খনি আছে তা থেকে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি 
গ্যালন পাওয়া যায়। এদেশের প্রয়োজন প্রায় ৫৫ কোটি গ্যালন | বর্ষায় 
পেট্টোলিয়মের বিশাল ভাগার আছে, বুদ্ধের আগে প্রধানত সেখানকার 
কেরোসিন পেট্রল প্রভভৃতিই এদেশের অভাব মেটাত। ভূমিজ্ঞানীরা আশ] করেন 
তবিষ্যতে হিমালয়গ্রদদেশে আরও পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হবে । 


রত ৫ 


২১ । প্রত 


রত্ব ব! মণির মধ্যে প্রধান (0:5010998 8$0:08৪)--- হীরে, চুনি, নীলা, 
পান্না। আর সমস্তই উপরত্ব (8920177901008 8601088), কিন্ত ফ্যাশন ও 
ছুশ্রাপ্যতার জন্ সময়ে সময়ে উপরত্বও প্রাধাগ্ত লাভ করে। মুক্ঞাপ্রবালাি 
খনিত্র নয়, সেজন্ত আমাদের আলোচনার বহিভূতি। 

বত্বেব তিনটি প্রধান লক্ষণ-_ মনোহারিত1, কঠোরত। ও হুর্লভতা। অর্থাৎ 
দেখতে স্ন্দর হবে, এত কড়া হবে যে ব্যৰহারে জেল্প। অর পালিশ নষ্ট হবে না, 
এৰং এমন দাম হবে যে সামান্ত লোকে কিনতে না পারে। সকল সভ্য দেশেই 
অতি প্রাচীন কাল থেকে বত্বের আদর আছে । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, 
বৃহৎসংহিতা, গরুডপুবাঁণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকপ্রকার রত্বের বিবরণ পাওয়া 
যায় । এদেশের অসংখ্য লোকের বিশ্বীল যে বিশেষ বিশেষ রত্ব ধাবণে শুভাগুভ 
ফল্লাভ হয। পাশ্চাত্য দেশেও অনেকেব অগ্ভরূপ সংস্কার আছে। 

অধিকাংশ রত্বের উৎপত্তি আগ্নেষ শিলায়। যে শিল। ভূগর্ভে তপ্ত গলিত 
অবস্থ। থেকে ধীরে ধীরে শীতল হয়েছে তাঁবই আছুষঙ্গিক কতকগুলি উপাদান 
রত্বব্ূপে কেলাসিত হ'তে পেরেছে । ব্বপাস্তরিত শিলাতেও রত্ব দেখা যায়। 
রত্বধর শিলা যখন কালক্রমে প্রাকৃতিক কারণে বিশ্লিষ্ট হয়ু তখন বিচ্যুত রদ 
অনেক সময় জলবাহিত হয়ে নদীগর্ভে বা ন্দীসৈকতে প্রকীর্ হয়। হীরে চুনি 
নীলা প্রভৃতি সাধারণত এইরূপ প্রকীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যার। আবার অনেক 
রত্ব যুল শিলার সঙ্গেই গ্রীথিত থাকে, যেমন পান্না! ওপাল প্রভৃতি। বৃহৎসংহিতায় 
হীরকের অবস্থান সম্বন্ধে বল! হয়েছে_ শম্োতঃ খনি: প্রকীর্ণকমিত্যাকর- 
সম্ভবন্জিবিধ:-_ নদী, খনি এবং প্রকীর্ণক এই অ্রিবিধ আকরসম্ভব। 

আজকাল ভারতবর্ষে ্ামী রত্ব বেশী মেলে না, পুরাতন অনেক আকর 
নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন দক্ষিণ আফ্রিকা, বর্ম, সিংহল এবং অস্ট্রেলিস্বা! 
জাত রত্বই এদেশে বেশী চলে। 

টব 


০ ভারতের খনিজ 


হীরে (হীরক, বজ, 18000700)র উপাদান বিশুদ্ধ কাবন, কঠোরতা অন্ত 
সমস্ত পদার্থের চেয়ে বেশী। উৎকৃষ্ট হীরে স্বচ্ছ বর্ণহীন বা ঈষৎ নীলাভ, নিকৃষ্ট 
হীরে আগীত। হীরের উপর আলোক পড়লে রামধছুর মতন নানাবর্ণের রশ্বি 
বিচ্ছরিত হয়। এককালে এদেশে অনেক হীরে পাওয়া যেত । কোহিছুর, গ্রেট 
'মৌগল, অরলফ (07101), পিট বা রিজেন্ট (1১7৮6, 92579) প্রভৃতি বিখ্যাত 
হীরে এদেশ থেকেই নানা হাত ঘুরে ইওরোপে পৌছেছে । নিজাম রাজ্যের 
অন্তর্গত গোলকগার আকরে এখন আর হীরে নেই, কিন্ত মধ্যভারতে পান্না 
রাজ্যে এখনও কিছু পাওয়া যায়। তা ছাড্ডা বিহারে পালামউ অঞ্চলে, 
মধ্যপ্রধেশেব সন্বলপুর ও চান্দা জেলায়, মাইসোরে অনস্তপুরে, মাদ্রাজ প্রদেশে 
করছুল, কডাপা ও ৰেলারি জেলায় অ্স্বল্ল মেলে। দক্ষিণ আক্রিকার হীরেই 
এখন এদেশে বেশী চলে । 

এদেশে প্রাচীন কালে হীরে স্বভাখ্জ আকারেই বত্ররূপে চলত, সময়ে 
সময়ে সম্ভবত শুধু পালিশ করা হ'ত। গরুড়পুরাণে আছে-- 

কোট পার্থানি ধারাশ্চ ষড়ষ্৷ ঘাদশেতি চ। 
উত্তসমতীক্ষাণ্। বজ্স্তাক রা শুণাঃ ॥ 

অর্থাৎ বংভ্রর আকরজ লক্ষণ-_ ষটু কেটি (কোণ ), অষ্ট পাঁশ্ব (88০6), দ্বাদশ 
ধার (90৪০), শিপপনুরগুলি উচু ও সমতীক্ষ। এই বণনা স্বাভাৰিক অষ্টতলক 
(0০$81:90701) হীরের লক্ষণান্ুযায়ী | 

শ্রুক্ত যোগেশচন্জ্র রায় বিষ্ভানিধি তার “রত্বপরংক্ষা» পুস্তকে লিখেছেন-- 
“এপ্দেশে অন্ততঃ খর, নবম শতাব্দী পর্ধস্ত হীর] কাঁটা! জানা ছিল না" । ইওরোপে 
হীরে কাট। আরস্ত হয় পঞ্চরশ শতাব্দীর শেষ ভাগে । পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণ শ্বীকাব 
করেন যে তার অনেক আগেই কাটবাঁর কৌশল ভারতবর্ষে আবিস্কৃত হয়েছিল। 

হীরের গুড়ে! দিয়েই হীরে কাটা! আর পালিশ কর! হয়। অত্যন্ত দাগী 
জীরে যা রত্বরূপে চলে না, এবং কাল হীরে 0০:%) নানারকম কাজে লাগে, 
যেমন কাঁচ কাটবার কলম এবং পাথর ভেদ করবার যন্ত্র তৈরি করতে । 


চি ৬৯ 


চুনি ( পল্মরাগ, মাঁণিক্য, "05 ) এবং নীল! ( নীলকান্ত, নীলক, ইন্ত্রনীল, 
৪8101010179) এই দুই রত্বেরই উপাদান আলিউমিন| বা আয'লিউমিলিয়ম 
অক্সাইড | কুরুবিন্দও (৩১-প্রকরণ ) এই পদার্থ। বিগুদ্ধ কুরুবিন্দ স্বচ্ছ ও 
বর্ণহীন, তাতে ঈষৎ ক্রোমিযস অক্সাইড থাকলে লাল চুনি হয়, ঈষৎ টাইটেনিয়ম 
লৌহ ও কোবণ্ট অক্সাই প্রদ্ভৃতি থাকলে নীল রংএর নীলা হয়। তারামণি 
(96৪৮ 88131717775) ন!মে একরকম নীলা আছে, গোলপুষ্ট ক'রে কাটলে তার 
মধ্যে ছয় রশ্ি]ক্ত একটি তাঁবা দেখা যায । এদেশে চুনি পাওয়া যায় না, বর্ম! 
সিংহল ও শ্যামদেশ (থোইল্যাণ্ড) জাত চুনিই চলে! শ্রেষ্ঠ চুনি-- যাকে বলা 
হয় কপোত-রক্তবর্ণ অর্থাৎ টকটকে লাল, বর্মাতেই পাওয়া যায়। সিংহলের 
চুনি সাধাবণত ঈষৎ বেগনী, শ্তামদেশেব আর একটু বেগনী। নীলা প্রধানত 
সিংহল থেকে আসে, বর্ম! থেকেও কিছু আসত । ক!'শ্বীরে অল্ট পাওয়া যায়। 
বর্ণহীন, এবং বেগনী, সবুজ, হলদে প্রভৃতি বর্ণেরও কুরুবিন্দ মেলে, কিত বিরল । 
কুরুবিন্দজ্গাতীয রত্বগুলির কঠোবতা হীরেব চেয়ে কম কিস্তু আব সব রত্বের 
চেয়ে বেশী । 

প্রা ৪০ বৎসর পেকে হুইটসারল্যা্ড জার্ধানি এবং ফ্রাম্দে কৃত্রিম টুনি নীল- 
এবং অন্যান্ত বর্ণের কুরুবিন প্রচুব তৈরি হচ্ছে। অক্নিহাইড্রেখজেন শিখার প্রাচ্ড 
তাপে আালিউমিন! প্রভৃতি গলিয়ে এইসব কুত্রিম (850109610) রব প্রস্তুত হয়। 
এদেব উপাদান গুরুত্ব কঠোরতা বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ স্বতাঁবজ রত্বেব সমান, সুক্ষ 
বৈচ্ানিক পরীক্ষা ভিন্ন প্রভেদ ধর! শক্ত। আজকাল এদেশে কৃত্রিম রত্ব খুব 
চলছে, সাধারণে এবং অনেক জহরীও আসল আর কৃত্রিমের তেদ বুঝতে 
পারে না। 

ঘডি প্রভৃতি যন্ত্রের সশ্ম চলস্ত অঙ্গের ঘর্ষণ কমাবার জন্ত চুনি নীলার ছোট 
টুকরো বসানো হয়। আজকাল এই উদ্দেশ্তে কৃত্রিম ব্ধও চলছে। 

পান্না (যরকত, হরিন্মণি, গারুত্বতঃ 92006:819 ) এবং আঁকোআমেরিন 
(80580081109) ছুই মণিরই সাধারণ নাম বেরিল (৪1), উপাদানও এক-. 


৬২ ভারতের খনিজ 


বেরিলিয়ম-আযালিউমিনিয়ম সিলিকেট । কঠোরতা চুনি নীলার চেয়ে কম। 
বিশুদ্ধ বেরিল বর্ণহীন স্বচ্ছ, ঈষৎ ক্রোমিয়ম অক্লাইভ গ্রভৃতি থাকলে রং হয়। 
পান্না সবুজ, আযাকোআমেরিন ফিকে সবুজ বা নীলাভ সবুজ । দ্বিতীয়টি উপর, 
ঘাম পান্নার চেয়ে অনেক কম। রাজপুতানায় কিষনগড়ে, মাদ্রাজ প্রদ্দেশে 
নেল্লোর ও কইন্বাটুব জেলায়, এবং কাশ্মীরে আকোআমেরিন পাওয়া যায়, 
কিন্ত পান্না বিরল । 

উপরত্ব অনেক। যেগুলি বেশী প্রচলিত শুধু সেইগুলিরই বিবরণ দিচ্ছি 

স্পিনেল (৪01091, সৌগন্ধিক, হিন্দী-_ নরম ) স্বচ্ছ, নানা বর্ণের হয়, 
সাধারণত লাল, প্রায় চুনির তুল্য, কঠোরতা চুনি নীলাব চেয়ে কম, উপাঘান 
ম্যাগনিশিয়ম-আযাপিউমিনিয়ম অক্সাইড | বর্শা ও সিংহলে পাঁওয়া যায়। লাল 
ম্পিনেল অনেক সময় টুনি নামে ৯লে। আজকাল নান! কর্ণের কক্রিম 
মস্পিনেলও তৈরি হচ্ছে। 

বৈদূর্য(০1):8০1১9151)এব উপাদান বেখিলিয়ম-আযালিউমিনিষম অক্সাইভ | 
কঠোবতা স্পিনেলের চেঘে বেশী, চুনি নীলার চেয়ে কম। এই মণি নানা বর্ণেব 
হয়, যা বেশী গুচলিত তাব নাম বিড়'লাক্ষ (০86৪ 95৪) বা লশ্ুনিষা। দেখতে 
বেরালের চোখের মতন ঈষদচ্ছ ইবি'তভ পিঙ্গল বা রম্থনেব কোষে তুল্য । 
গোলপুষ্ঠ ক'রে কাটলে মাঝে একটি উজ্জ্বল সাদা রেখা দেখ' যাঁষ, বিভিন্ন দিকৃ 
থেকে দেখলে বেঃধ হয় রেখাটি নঙছে। বাগ্ভটে আছে-__ '্রমচ্ছুত্রোসুরীয়েশ 
গভিতম্* অর্থাৎ গর্ভে শুভ্র উত্তরীয় ভমণ করে। সিংহলে এই মণি পাওয়া যায়। 

পোথরাজ।পুষ্পরাগ, 6০0%)এর উপাদান আযালিউমিনিয়ম ফ্ুওসিলিকেট। 
স্বচ্ছ, *্ণহীন বা হলদে, কঠোরত। শ্পিনেলের সমান। সিংহল, বর্মা ও ব্রাজিল 
থেকে আগে। 

গোঁমেদ(1০99)এর উপাদান জারকোনিয়ম সিলিকেট | এই মণি অত্যন্ত 
উজ্জ্বল, প্রায় হীরের যতন। স্বচ্ছ বর্ণহীন, এবং সবুজ, হলদে, নারাঙ্গী, পিঙ্গল 
প্রভৃতি নান! বর্ণের হয়। কঠোরত! পান্নার তুল্য। নারাঙ্গী বা রক্তপীত 


রত ৬৩ 


গোমেদ(05801001), 1501061))এর আদর বেশী। এদেশে গ্রহদোষ-শান্তির 
আশায় গোমেদ নামে যা! আংটিতে পরা হয় তা একরকম গারনেট (09880016৩, 
011)1)8)1001) 86019) | এইসব মণি সিংহলজাত । 

ওপাল(০181)এর উপাদান অকেলাসিত সিলিকা ও তাঁর সঙ্গে কিছু জল। 
ওপাল ঈষদচ্ছ বা অনচ্ছ, নানারকম হয়, বিচিত্রবর্ণ ওপালই বেশী চলে। 
কঠোরতা কম, প্রায় কাচের তুল্য । অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে। 

তামডি (সংস্কত-__ তাআ) না! গাবনেট (28086) উপ!দানভেদে বহুপ্রকার। 
এদেশে রত্বরূপে ঘা চলে তা ১১-্প্রকরণে উজ আলামাগাহট। কঠোরত। প্রায় 
পান্নার তুল্য। খুব উজ্জ্প, রং গাঢ লাল, একটু বেগনী আভা আছে । আংটির 
জন্ঠ গে।লপুষ্ঠ ক*বে কাটা হু”লে এই মণিকে ০৪70010০019 বলা হয়। রাজপুতানার 
জয়পুরে ও কিষনগডে পাওয়া যায় । 

পেরিডট (0811006, 01151719, পুর্তিকা, চিন্দী-- জবরজদ) স্বচ্ছ, পু ইশাকের 
মতন সবুক্ত, কঠোরতা স্ফাটকের চেযে কিছু ক । উপাদান লৌহ্-ম্যাগনিশিয়ম 
সিলিকেট | বিহারে, বাজপুতানায় এবং মাদ্রাজ প্রদেশে পাওয়া যায়। 

চন্জ্রকস্ত(10)090108$9709)এর উপাদান ফেন্ডস্পার, যার কথা ৯-প্রকরণে 
বলা হয়েছে । এই মণি বর্ণহীন স্বচ্ছ, কিন্ত হিতরে অল্প ঘোলা আকাশবর্ণ দেখ 
যায়। কঠোরতা স্ষটিকের চেয়ে কম। সিংহলে পাওবা যায়। সংস্কৃত কবিরা 
মনে করতেন চন্দ্রকিরণে এ থেকে জলক্ষরণ হয় । 

জেড (19৫৩, সংক্ত-_ পীলু, চিন্দী-_ যশম) অনচ্ছ বা ঈষদচ্ছ, নানবর্ণের 
হয়, সাধারণত বিচিত্রিত ফিকে সবুজ । কঠোরতা! স্ষটিকের চেয়ে কিছু কম 
কিন্ত আরও ঘাতসহ, সহজে ভাঙে না। ছুই বিভিন্নজাতীয় পাথরকে জেড বলা 
হয়-_ জেডাইট (18169, সোডিয়ম-আযলিউমিনিয়ম সিলিকেট) এবং নেফ্র।ইট 
00910066, ক্যালপিয়ম-ম]াগনিশিয়ম-লৌহ সিলিকেট)। বর্মার উত্তর সীমায় 
পাওয়। যায়। এদেশে আর একরকম পাথর জেড বা বশম বা! জহরমুহর! নামে 
চলে-_ বাওয়েনাইট (9০ 9169,সারপেণ্টাইন জাতীর), বুক্তপ্রদেশে মির্জাপুর 
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অঞ্চলে, কাশ্মীরে, এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাওয়! যায়। এদেশের 
অনেকের, বিশেষত পগ্রাব ও যুক্প্রদেশেবাসীর বিশ্বাস-_ জহরমুহরা ধারণ 
করলে শুভ হয় এবং বিষপদ্বার্থ নিকটে এলে এই পাথর ৰিবর্ণ হয়ে ধারয়িতাকে 
সতর্ক করে। 

ক্কটিক (001:078681, ছিন্টী-_ বিলৌর) বিশুদ্ধ কেলাসিত সিলিকা বা! 
কোঅর্টস। কঠোরতা গারনেটের চেয়ে কম, সাধারণত ব্ণহীন স্বচ্ছ, একটু 
ম্যাংগানিজ থাকলে বেগনী রং হয়, তখন নাম হয়, জামীরা (রাজা বর্ত, 
81796))৪$) । একটু লৌহ অক্সাইড থাকলে হলদে হয়,নাম-_ সোনেলা (18199 
60182) 1 মধ্যপ্রদেশে ছিন্দোআরায় এবং জব্বলপুরেব কাছে জামীরা ও 
সোনেলা পাওয়। যায়। বর্ণহীন স্ষটিক মাজ্রাজপ্রদেশে তাঁঞোর জেলায়, 
পাঞ্জাৰে কালাবাগ এবং মারি অঞ্চলে এবং ভারতের আরও কয়েক জায়গায় 
পাওয়! যায়। ক্ফটিক কেটে চশমার পরকলা তৈরি হয়, কিন্ধু আজকাল বেশী 
চলন নেই। শ্ষটিকনিগিভ প্রাচীন কৌটো৷ এদেশে অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে । 

৭-প্রকরণে একরকম সিলিকার কথ! ৰল! হয়েছে যার কেলাস পপ্রচ্ছ্। 
এইপ্রকার সিলিকা যখন স্থচ্চ ব৷ ঈষদচ্ছ এবং রঙিন বা সুদৃশ্য রেখান্থিত হয় তখন 
উপরত্বরূপে চলে । সাধারণ নাম ক্যালসিডনি (01810900105) । এই পাথরের 
অনেক প্পভেদ আছে। কারনেলিয়ান (০8/106110, কুধির খ্যি)__ প্রায় স্বচ্ছ 
রক্তবর্ণ। অ]াগেট (৪৪৪৮০, হিন্দী-_ অকীক)-_ ঈষদচ্ছ, স্তরময় রেখান্থিত, সাদ। 
ধূসর আপিঙ্গল প্রভৃতি বর্ণের | ওনিকা (07255, হিন্দী-- স্থলেমানী)-- এক বর্ণের 
উপর অন্ত বর্ণের স্তর বা রেখা যুক্ত । এই সব পাথরের কঠোরতা প্রায় স্ষটিকের 
সমান, কিন্ত ঘাতসহতা বেশী । প্রধানত গুজরাটে রাজপিপলায় ও কাম্বেতে 
এবং মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর অঞ্চলে পাওয়| যায়। 
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